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মহান  আল্লাহর  সর্বশ্েরষ্ঠ  সৃষ্িট,  সর্বশ্েরষ্ঠ  মহামানব  এবং  সর্বশ্েরষ্ঠ  নবী  ও  রাসূল  হযরত  মুহাম্মদ  মুস্তাফা  (সা.)।  মহান
আল্লাহ যিদ তাঁেক সৃষ্িট না করেতন তাহেল িতিন এ িবশাল সৃষ্িট জগৎ এ িনিখল িবশ্ব-ব্রহ্মাণ্ড েকান িকছুই সৃষ্িট করেতন না।
হাদীেস  বর্িণত  হেয়েছ:  “যিদ  েতামােক  সৃষ্িট  না  করতাম  তাহেল  এ  নেভামণ্ডলসমূহ  সৃষ্িট  করতাম  না”।  মহান  আল্লাহর  মেনানীত  এ
মহামানব আমােদর নবী, আমােদর পথ-প্রদর্শক। আর আমরা েয তাঁর উম্মত হেত েপেরিছ এজন্য মহান আল্লাহর িনকট অেশষ কৃতজ্ঞতা প্রকাশ
করিছ। স্মতর্ব্য েয, সকল নবী ও রাসূল মহান আল্লাহর দরবাের তাঁর উম্মত হবার েসৗভাগ্য অর্জেনর জন্য প্রার্থনা কেরিছেলন। তাঁর
আদর্শ শ্েরষ্ঠ আদর্শ, তাঁর সুন্নাত শ্েরষ্ঠ সুন্নাত, তাঁর ধর্ম শ্েরষ্ঠ ধর্ম। পিবত্র েকারআেন বর্িণত হেয়েছ : ‘‘িনশ্চয়ই
মুহাম্মদ)-এর মধ্েয েতামােদর জন্য রেয়েছ সুন্দর আদর্শ।’’ তাঁর অনুসরেণই আমােদর মুক্িত। তাই তাঁর আদর্শ)  ٌআল্লাহর  রাসূল
সিঠকভােব অনুসরণ করেত হেল সর্বাগ্ের তাঁেক সিঠকভােব জানা প্রেয়াজন; তাঁর সিঠক পিরচয় আমােদর জানা থাকা উিচত। আর যারা তাঁেক
েচেনন  এবং  জােনন  তাঁেদর  মাধ্যেমই  আমরা  তাঁর  সম্যক  পিরিচিত  লাভ  করেত  পারব।  িনঃসন্েদেহ  মহান  আল্লাহ  (িযিন  তাঁর  স্রষ্টা),
মহানবী (সা.) স্বয়ং িনেজই এবং তাঁর আদর্েশ অনুপ্রািণত এবং তাঁর হােত প্রিশক্িষত মহান আহলুল বাইতেক িতিন মুতাওয়ািতর ‘হাদীেস
সাকালাইন’-এ পিবত্র েকারআেনর সমকক্ষ েঘাষণা কেরেছন। তাঁরাই মহানবীর পিবত্র সত্তােক যেথাপযুক্তভােব ও পিরপূর্ণভােব উপলব্িধ
করেত  েপেরেছন।  তাই  মহানবী  (সা.)  সম্পর্েক  তাঁেদর  বক্তব্য  আমােদর  কােছ  মহানবীর  অত্যুজ্জ্বল  ব্যক্িতত্ব  ও  ৈবিশষ্ট্যাবলী
িনর্ভুলভােব তুেল ধরেত সক্ষম হেব। পিবত্র েকারআন, মহানবীর পিবত্র হাদীস, আহলুল বাইেতর বক্তব্য িবেশষ কের হযরত আলীর নাহজুল
বালাগাহ্র িবিভন্ন ভাষণ ও খুতবায় মহানবীর প্রকৃত পিরচয়, মর্যাদা ও ৈবিশষ্ট্য এবং তাঁর নবুওয়াত ও িরসালেতর প্রকৃত রূপ, তাঁর
েনতৃত্ব ও েহদােয়ত এবং সুন্নাহর গুরুত্ব অত্যন্ত িনর্ভুলভােব তুেল ধরা হেয়েছ। কারণ হযরত আলী (আ.) িছেলন ৈশশব েথেক মহানবীর
প্রত্যক্ষ  তত্ত্বাবধােন  লািলত-পািলত।  মক্কার  তীব্র  অর্থৈনিতক  সংকট  েদখা  িদেল  আবু  তািলেবর  সন্তানেদর  মধ্েয  েথেক  মহানবী
হযরত আলীর দািয়ত্বভার িনেয়িছেলন েযেহতু আবু তািলেবর পিরবার িছল অেনক বড়। আর আব্বাস ইবেন আবদুল মুত্তািলব হযরত জাফর ইবেন আবু
তািলেবর দািয়ত্ব িনেয়িছেলন। এ সময় মহানবী (সা.) বেলিছেলন,“আিম তােকই গ্রহণ কেরিছ যােক মহান আল্লাহ আমার জন্য েতামােদর উপর

উচ্চ মর্যাদা ও সম্মান সহকাের গ্রহণ ও মেনানীত কেরেছন।১

এভােব হযরত আলী (আ.) এেকবাের ৈশশব েথেকই মহানবীর তত্ত্বাবধােন প্রিতপািলত ও বড় হেত থােকন। মহানবীেক মহান আল্লাহ পাক েযভােব
িশক্ষা  িদেয়েছন  িঠক  েসভােবই  িতিন  হযরত  আলীেকও  প্রিশক্িষত  কের  গেড়  েতােলন।  আর  ঐ  িদন  েথেক  হযরত  আলী  মহানবীর  ওফাত  পর্যন্ত
কখেনাই িবচ্িছন্ন হন িন। প্রচিলত িনয়মানুযায়ী হযরত আলী িপতার তত্ত্বাবধােন পুত্র বা বড় ভাইেয়র তত্ত্বাবধােন েযমন েছাট ভাই
প্রিতপািলত হয় িঠক েসরকমভােব প্রিতপািলত হন িন। এক্েষত্ের িনম্েনাক্ত িবষয়িট উল্েলখ করাই যেথষ্ট েয, হযরত আলী মহানবীেক এমন
িক  েহরা  পর্বেতর  গুহায়  িনর্জনবােসর  সময়ও  সঙ্গ  িদেয়িছেলন।  আর  এ  কারেণই  নবুওয়ােতর  েঘাষণার  পূর্েবই  মহানবীর  েযসব  আত্িমক  ও
িচন্তাগত  িববর্তন  হচ্িছল  তা  িতিন  প্রত্যক্ষ  কেরিছেলন।  হযরত  আলী  তাঁর  জীবেন  এ  সকল  উজ্জ্বল  িচরঞ্জীব  িদনগুেলা  এবং  অিত
সংেবদনশীল পর্যােয়র কথা এভােব ব্যক্ত কেরেছন : ‘‘আর েতামরা সবাই মহানবীর কােছ আমার িনকটাত্মীয়তা ও িবেশষ মর্যাদাগত অবস্থান
সম্পর্েক অবগত আছ। িতিন আমােক তাঁর েকােল রাখেতন যখন আিম িশশু িছলাম। িতিন আমােক বুেক জিড়েয় ধরেতন এবং তাঁর িবছানায় শুইেয়
রাখেতন। তাঁর পিবত্র েদহ আমার েদহেক স্পর্শ করত এবং িতিন আমােক তাঁর শরীেরর সুগন্িধর ঘ্রাণ েনওয়ােতন। িতিন খাদ্য-দ্রব্য

িচিবেয় আমার
মুেখ পুের িদেতন। িতিন আমােক কখেনা িমথ্যা বলেত এবং পাপ করেত েদেখন িন। িতিন প্রিত বছর েহরাগুহায় একান্ত িনর্জেন বাস করেতন।
আিম তাঁেক েদখতাম। আিম ব্যতীত আর েকান েলাকই তাঁেক েদখেত েপত না। ঐ সময় রাসূলুল্লাহ ও খাদীজাহ্ ব্যতীত েকান মুসিলম পিরবারই
পৃিথবীর বুেক িছল না। আিম িছলাম তাঁেদর পিরবােরর তৃতীয় সদস্য। আিম ওহী ও েরসালেতর আেলা প্রত্যক্ষ কেরিছ এবং নবুওয়ােতর সুবাস

ও সুঘ্রাণ অনুভব কেরিছ।’’২

এ  বক্তব্য  েথেক  প্রতীয়মান  হয়  েয,  মহানবী  (সঃ)-এর  সােথ  হযরত  আলী  (আ.)-এর  অিত  িনিবড়  ও  আধ্যাত্িমক  সম্পর্ক  িছল  যা  অন্য  েকান



সাহাবীর সােথ মহানবীর িছল না। আর এিট হেলা মােরফাত অর্থাৎ অধ্যাত্ম জ্ঞােনর সর্েবাচ্চ পর্যায়। এ কারেণই ৈশশব েথেকই হযরত আলী
হাকীকেত মুহাম্মদীর সােথ সম্যকভােব পিরিচত িছেলন। তাই মহান আল্লাহ ও তাঁর রাসূেলর পরই হযরত আলীই সর্বািধক অগ্রগণ্য ব্যক্িত
িযিন  মহানবী  সম্পর্েক  সিঠক  তথ্য  ও  পিরিচিত  প্রদান  করেত  সক্ষম।  তাই  আমরা  হযরত  আলীর  ভাষণ,  অিময়  বাণী  ও  (প্েরিরত)  পত্রািদর
সংকলন  নাহজুল  বালাগাহ্র  িবিভন্ন  ভাষণ,  অিময়বাণী  ও  িচিঠ-পত্ের  হযরত  আলী  মহানবী  সম্পর্েক  েযসব  বক্তব্য  িদেয়েছন  তা  এখােন

উদ্ধৃত করব। আশা করা যায় েয, আমরা এ েথেক মহানবী (সা.)-এর অতুলনীয় িবশাল ব্যক্িতত্েবর িবিভন্ন িদক সম্পর্েক জ্ঞাত হেত পারব।

খুতবা ১ েথেক
মহান আল্লাহ হযরত মুহাম্মদ (সা.)-েক [মানব জািতর কােছ] তাঁর ঐশী ওয়াদা বাস্তবায়ন ও নবুওয়ােতর ধারার পূর্ণতা প্রদান করার জন্য
প্েররণ  কেরেছন।  পূর্ববতী  সকল  নবীর  কাছ  েথেক  তাঁর  (মহানবীর)  নবুওয়াত  ও  শরীয়েতর  অনুসরেণর  অঙ্গীকার  েনয়া  হেয়েছ।  তাঁর
িনদর্শনসমূহ খ্যািত লাভ কেরেছ (সকল নবীর কােছ এবং পূর্ববর্তী সকল আসমানী গ্রন্থ ও  সহীফােত)। তাঁর জন্ম অত্যন্ত পিবত্র ও
মহান  েস  িদন  (যখন  মহানবী  প্েরিরত  হেয়িছেলন  মানবমণ্ডলীর  কােছ)  জগতবািসগণ  িছল  িবিভন্ন  ধর্ম  ও  িফরকায়  িবভক্ত।  িরপু  ও
প্রবৃত্িতসমূহ  িছল  ব্যাপক  প্রসািরত।  তােদর  মত  ও  পথসমূহ  িছল  িবিভন্ন  ধরেনর।  তােদর  মধ্েয  েকউ  েকউ  িছল  মুশাব্িবহা  (মহান
আল্লাহেক তাঁরই সৃষ্িটর সােথ তুলনা করত) অথবা েকউ েকউ মহান আল্লাহর পিবত্র নােমর ক্েষত্ের িনিষদ্ধ িবষয়েক ৈবধ মেন কেরেছ।
(তাঁর  পিবত্র  নামসমূহ  িবকৃত  কেরেছ  অথবা  পিবত্র  নামসমূহেক  অস্বীকার  কেরেছ  অথবা  পিবত্র  নােমর  স্থেল  অন্য  েকান  নাম  চািলেয়

িদেয়েছ) অথবা েকউ েকউ িছল গায়রুল্লাহর প্রিত ভক্ত ও অনুরক্ত।

মহান আল্লাহ তাঁর (হযরত মুহাম্মদ) মাধ্যেম মানব জািতেক পথভ্রষ্টতা েথেক েহদােয়ত করেলন। তাঁর মাধ্যেম মানব জািতেক অজ্ঞতা ও
মূর্খতা েথেক মুক্িত িদেলন। এরপর মহান আল্লাহ হযরত মুহাম্মদ (সা.)-েক তাঁর িনজ দীদার ও সাক্ষােত আনার জন্য মেনানীত করেলন।
স্রষ্টা তাঁর কােছ যা আেছ তা হযরত মুহাম্মদ (সা.)-এর জন্য কবুল কের িনেলন। তাঁেক (সা.) পার্িথব জগৎ েথেক সম্মান সহকাের পরপাের
িনেয় েগেলন। িতিন িবপদাপেদর পর্যায় েথেক তাঁেক িনরাপদ স্থােন সিরেয় িনেলন। এরপর মহান আল্লাহ তাঁেক সম্মান ও মর্যাদাসহকাের
িনেজর সান্িনধ্েয আনেলন। পূর্ববর্তী সকল নবী তাঁেদর উম্মেতর মােঝ যা েরেখ িগেয়েছন েসিটই িতিনও েতামােদর মােঝ েরেখ েগেছন।
কারণ মহান নবীগণ কখেনাই সুস্পষ্ট পথ ও প্রিতষ্িঠত েহদােয়েতর িনদর্শন ব্যতীত তােদর িনজ িনজ জািতেক তােদর িনেজেদর ঘােড় েছেড়

িদেয় ইহজগৎ েথেক িবদায় েনন িন।

 সমস্ত  প্রশংসা  মহান  আল্লাহর  যাঁর  প্রশংসা  করেত  অক্ষম  কথকগণ  (প্রশংসাকািরগণ),  আর  গণনাকািরগণ  যার  েনয়ামতসমূহ  গণনা  করেত
অক্ষম, আর যার অিধকার প্রদান করেত অপারগ সকল েচষ্টাসাধনাকািরগণ অর্থাৎ অিধকার আদায়কািরগণ। িচন্তা-ভাবনা িদেয় ও আকাংখা িদেয়
আর গভীর বুদ্িধমত্তা িদেয়ও যার নাগাল পাওয়া যায় না, যাঁর গুেণর েকান সীমা-পিরসীমা েনই, েনই িবদ্যমান েকান বর্ণনা, েনই েকান
সংকীর্ণ সংক্িষপ্ত কাল, িঠক েতমিন েনই েকান দীর্ঘ সময় ও কাল (িযিন কােলর গিত ও সীমােরখার ঊর্ধ্েব) িযিন স্বীয় শক্িত ও মিহমা
িদেয়  সৃষ্িটসমূহেক  সৃষ্িট  কেরেছন,  স্বীয়  করুণা  ও  দয়া  িদেয়  বাতাসেক  ছিড়েয়  িছিটেয়  িদেয়েছন  এবং  পৃিথবীর  ভূ-ত্বেকর  গিত

স্থানান্তর  ও  কম্পনেক  বৃহদাকার  িগির  পর্বতমালা  ও  পাথরসমূহ  িদেয়  েগঁেথ  িনয়ন্ত্রেণ  েরেখেছন।

খুতবা ২ েথেক
আর আিম সাক্ষ্য িদচ্িছ, হযরত মুহাম্মদ (সা.) তাঁর বান্দা ও রাসূল (প্েরিরত পুরুষ)। িতিন তাঁেক প্রিসদ্ধ ধর্ম (ইসলাম) বর্িণত
িনদর্শন,  সুস্পষ্টাক্ষের  িলিখত  গ্রন্থ  (পিবত্র  েকারআন)  েহদােয়েতর  অত্যুজ্জ্বল  আেলা,  ঔজ্জ্বল্য  িবচ্ছুরণকারী  দ্যুিত  ও
অকাট্য  িবিধ-িবধানসহকাের  সকল  ক্লান্িত  িনরসন,  ব্যাখ্যা-িবশ্েলষেণর  প্রেয়াজনীয়তা  পূরণ,  িনদর্শনািদ  দ্বারা  সতর্কীকরণ  এবং
ইহেলৗিকক-পারেলৗিকক শাস্িতসমূেহর দ্বারা ভীিত-প্রদর্শন করার উদ্েদশ্েয প্েররণ কেরেছন। হযরত মুহাম্মদ (সা.)-েক মহান আল্লাহ
ঐ অবস্থায় প্েররণ কেরেছন যখন মানুষ এমন সব িফতনায় িনমজ্িজত িছল যা ধর্েমর রজ্জুেক িছন্ন িভন্ন কের েফেলিছল, দৃঢ় িবশ্বাস ও
আস্থার  সকল  স্তম্ভেক  নড়বেড়  কের  িদেয়িছল;  তখন  মূল  পৃথক  ও  িছন্ন  িভন্ন  এবং  একতা  (এক-একক  িবষয়)  টুকেরা  টুকেরা  ও  িবভক্ত  হেয়
িগেয়িছল। িনর্গমন পথ সংকীর্ণ এবং উৎসমূল অন্ধত্েবর িশকার হেয় িগেয়িছল। তখন সুপথ অখ্যাত-অজ্ঞাত ও অন্ধত্ব সব িকছূেক িঘের
েফেলিছল; শয়তান সাহায্যপ্রাপ্ত হচ্িছল ও ঈমােনর অবমাননা করা হচ্িছল; তাই ঈমােনর স্তম্ভসমূহ ধ্বেস িগেয়িছল এবং এর িচহ্ন ও



িনদর্শনাবলী  উেপক্িষত  হেয়িছল।  এর  (ঈমােনর)  পথসমূহ  পুরােনা  এবং  নষ্ট  ও  িনশ্িচহ্ন  হেয়  িগেয়িছল  মানবমণ্ডলী  (িবেশষ  কের  আরব
জািত)  তখন  শয়তােনর  আনুগত্য  করত  এবং  তার  পেথই  চলত।  আর  (এভােব)  তারা  (মানবমণ্ডলী)  তার  ভাগ্যস্থেলই  প্রেবশ  কেরেছ  শয়তােনর
িনদর্শনািদ  তােদর  মাধ্যেমই  প্রসার  লাভ  কেরিছল,  তােদর  (অনুসারীেদর)  মাধ্যেম  তার  (ইবিলেসর)  িবজয়  পতাকা  উত্েতািলত  ও
প্রিতষ্িঠত  হেয়িছল।  তারা  (মানব  জািত)  িছল  এমন  সব  িফতনায়  (িনমজ্িজত)  যা  তােদরেক  খুর  িদেয়  দিলত-মিথত  ও  িপষ্ট  কেরিছল  এবং
(িফতনাসমূহ)  এর  ধারােলা  পার্শ্বেদেশর  ওপর  ভর  কের  প্রিতষ্িঠত  হেয়িছল।  তাই  তারা  (মানব  জািত)  িফতনাসমূেহ  অস্িথর,  িবচিলত,
উদ্ভ্রান্ত, পথভ্রষ্ট, অজ্ঞ ও িবপথগামী হেয় পেড়িছল; উত্তম কল্যাণকর গৃেহ (পিবত্র কাবা) ও িনকৃষ্ট প্রিতেবশীর (মুশিরক কুরাইশ)
মধ্েয েথেকও তখন তারা িফতনাগ্রস্ত ও অপদস্থ হচ্িছল। তখন তােদর িনদ্রা-অিনদ্রা ও জাগরেণ পিরণত হেয়িছল; আর তােদর েচােখর সুরমা
হেয়  িগেয়িছল  তােদর  নয়নাশ্রু;  তারা  এমন  ভূ-খণ্েড  বসবাস  করত  েযখােন  জ্ঞানীরা  িছল  লাগাম  পিরিহত  (অর্থাৎ  তারা  িছল  েসখােন

অপমািনত ও অসম্মািনত এবং তােদরেক সত্য কথা বলেত েদয়া হত না) এবং অজ্ঞ-মূর্খরা িছল সম্মােনর পাত্র।

খুতবা ২৬ েথেক
মহান আল্লাহ হযরত মুহাম্মদ (সা.)েক জগৎসমূেহর ভয় প্রদর্শনকারী এবং অবতীর্ণ ওহীর িবশ্বস্ত সংরক্ষক িহেসেব ঐ অবস্থায় প্েররণ
কেরেছন যখন েহ আরবগণ, েতামরা িছেল িনকৃষ্ট ধর্েমর অনুসারী এবং িনকৃষ্ট বাসগৃেহ (বাস করেত) েতামরা কিঠন পাথর ও বিধর সর্পকুেলর
(ঐ সব সর্পেক বিধর বলা হেয়েছ েযগুেলা খুবই ভয়ানক ও অত্যন্ত িবষাক্ত এবং প্রচণ্ড শব্দ ও িবকট আওয়ােজও ভয় েপেয় পলায়ন কের না
েযন  এগুেলা  কালা-বিধর  এবং  শুনেত  পায়  না।)  মধ্েয  বসবাস  করেত;  েতামরা  েনাংরা  েঘালা  পািন  পান  করেত;  েতামরা  ব্যঞ্জনিবহীন
গুরুপাক ও অপিবত্র খাদ্য েখেত; েতামরা িনেজেদর মধ্েয রক্তপাত করেত এবং আত্মীয়তা ও রক্ত সম্পর্ক িছন্ন করেত. েতামােদর মধ্েয
মূর্িত ও প্রিতমাসমূহ (এবং এগুেলার পূজা-উপাসনা) প্রিতষ্িঠত িছল এবং পাপাচার েতামােদরেক দৃঢ়ভােব জিড়েয় ধের েরেখিছল (অর্থাৎ

েতামরা সবাই তখন পাপাচাের িলপ্ত িছেল)।
খুতবা ৩৩ েথেক

মহানবী হযরত মুহাম্মদ (সা.)-েক প্েররেণর অন্তর্িনিহত কারণ ও প্রজ্ঞা : িনশ্চয়ই মহান আল্লাহ হযরত মুহাম্মদ (সা.)-েক ঐ অবস্থায়
প্েররণ কেরিছেলন যখন েকান আরবই গ্রন্থ পাঠ করেত জানত না এবং তােদর মধ্য েথেক েকউ নবুওয়ােতর দাবীও কেরিন। মহানবী (সা.) জনগণেক
পথ প্রদর্শন কের তােদরেক িনজ িনজ স্থােন প্রিতষ্িঠত করেলন এবং তােদরেক তােদর নাজােতর (মুক্িতর) স্থােন েপৗঁেছ িদেলন। এর ফেল

তােদর শক্িত, ক্ষমতা ও রাষ্ট্র দৃঢ়ভােব প্রিতষ্িঠত হল এবং তােদর সার্িবক অবস্থা ও চািরত্িরক গুণাবলীও স্িথরতা লাভ করল।

খুতবা ৭২ েথেক
েহ আল্লাহ, আপনার (মেনানীত) শ্েরষ্ঠ মর্যাদাসম্পন্ন সালাম ও সালাত (দরুদ) এবং অিধক অিধক বরকত ও কল্যাণ আপনার বান্দা ও রসূল
হযরত মুহাম্মেদর (সা.) ওপর প্েররণ করুন িযিন িছেলন পূর্ববর্তী সকল নবুওয়ােতর পিরসমাপ্তকারী (সর্বশ্েরষ্ঠ নবী) এবং যা আবদ্ধ
ও  তালাবদ্ধ  িছল  তা  উন্মুক্তকারী।(েহদােয়ত  অর্থাৎ  সুপথ  েথেক  িবচ্যুত  হওয়ার  মাধ্যেম  মানব  মেনর  দরজাসমূহ  তালাবদ্ধ  হেয়
িগেয়িছল, িকন্তু মহানবী (সা.) তাঁর নবুওয়ােতর উজ্জ্বল িনদর্শনািদর মাধ্যেম েসসব তালাবদ্ধ হৃদয়েক উন্মুক্ত কেরিছেলন।)িতিন
(সা.)  সত্য িদেয়ই সত্েযর েঘাষণা িদেয়েছন এবং বািতল পথভ্রষ্টেদর সকল েসনাবািহনীেক িতিন প্রিতহত কেরেছন। িতিন পথভ্রষ্টেদর

সমুদয় প্রভাব-প্রিতপত্িত ধ্বংস
কেরেছন েভঙ্েগ চুরমার কের িদেয়েছন। েযভােব তাঁেক দািয়ত্ব েদয়া হেয়েছ িঠক েসভােবই িতিন তা দৃঢ়তার সােথ পালন কেরেছন। িতিন
(সা.) আপনার িনর্েদশ পালন কেরেছন এবং আপনার সন্তুষ্িট (অর্জেনর) ক্েষত্ের ত্বরা করেতন। িতিন (সা.) রণাঙ্গেনর উদ্েদেশ যাত্রা
করার ক্েষত্ের কখেনা কাপুরুষতা ও ভীরুতা প্রদর্শন কেরন িন এবং দৃঢ় সংকল্প ও িসদ্ধান্ত গ্রহণ করার ক্েষত্েরও েকান দুর্বলতা
েদখান িন। িতিন আপনার ওহী পূর্ণরূেপ আত্মস্থ ও হৃদয়ঙ্গম কের তা েহফাযত কেরেছন এবং আপনার প্রিতজ্ঞা ও অঙ্গীকার রক্ষা কেরেছন।
িতিন আপনার আেদশ-িনেষধ বাস্তবায়ন করার জন্য িনেজেক উৎসর্গ কেরিছেলন যার ফেল িতিন েহদােয়েতর আেলাক িশখা প্রজ্জ্বিলত করেত
সক্ষম হেয়িছেলন এবং (আঁধার) রােত অস্পষ্ট অন্ধকারাচ্ছন্ন পেথ চলাচলকারী পিথেকর চলার পথ আেলােকাজ্জ্বল কেরিছেলন। িফতনা ও
পাপাচার  প্রশিমত  হওয়ার  পর  তাঁর  দ্বারা  অন্তঃকরণসমূহ  সুপথপ্রাপ্ত  হেয়িছল।  িতিন  (সা.)  েহদােয়েতর  স্পষ্ট  িনদর্শনািদ  ও
আেলােকাজ্জ্বল িবিধিবধানসমূহ সুপ্রিতষ্িঠত কেরেছন। তাই িতিন আপনার একান্ত িবশ্বস্ত ও িনর্ভরেযাগ্য বান্দা, আপনার সংরক্িষত
জ্ঞােনর  ধারক(মহান  আল্লাহ  এই  সংরক্িষত  জ্ঞান  েথেক  বান্দােদর  মধ্েয  যােক  ইচ্ছা  তােক  িবেশষভােব  দান  কেরন।)এবং  েশষ  িবচার



িদবেস আপনার সাক্ষী(মহান আল্লাহর পক্ষ েথেক মানব জািতর ওপর িতিন (সা.) সাক্ষী। এতদ্প্রসঙ্েগ পিবত্র েকারআেন বর্িণত হেয়েছ,
“অতঃপর তখন অবস্থা েকমন হেব যখন আমরা প্রিতিট জািত অর্থাৎ উম্মাত েথেক একজন কের সাক্ষী আনয়ন করব এবং আপনােক এেদর সকেলর ওপর

সাক্ষী িহেসেব িনযুক্ত করব?”)

মহানবীর জন্য েদায়া
েহ আল্লাহ,  আপনার করুণা ও দয়ার ছায়ায় তাঁর (সা.)  স্থানেক প্রশস্ত কের িদন;  আর তাঁেক (সা.)  আপনার অনুগ্রহ েথেক অেশষ পুণ্য ও
কল্যাণ দান করুন। েহ আল্লাহ, তাঁর স্থাপনা ও ইমারতেক সকল িনর্মাতার স্থাপনা ও ইমারেতর েচেয় উচ্চ কের িদন। আপনার কােছ তাঁর
মর্যাদা  ও  স্থানেক  উচ্চ  ও  সম্মািনত  কের  িদন।  তাঁর  আেলােক  তাঁর  জন্য  পিরপূর্ণ  কের  িদন,  তাঁেক  মানব  জািতর  কােছ  নবুওয়াত  ও
িরসালত  সহকাের  আপনার  পক্ষ  েথেক  প্েররণ  করার  জন্য  তাঁর  সাক্ষ্য  কবুল  এবং  তাঁর  কথায়  সন্তুষ্িট  প্রকাশ  কের  তাঁেক  পুরস্কৃত
করুন। কারণ তাঁর কথা ন্যায়িভত্িতক এবং তাঁর ফয়সালা ও রায় সুস্পষ্ট ও চূড়ান্ত। েহ আল্লাহ, আমােদরেক ও তাঁেক জীবেনর (িনর্মল)
আনন্দ,  িচরস্থায়ী  িনয়ামত,  আশা-আকাংক্ষায়  সন্তুষ্িট  প্রকাশ,  অনািবল  আনন্দ  উপেভাগ,  িচত্েতর  প্রশান্িত,  সুখ-স্বাচ্ছন্দ্য  ও

সম্মােনর উপেঢৗকনািদ প্রাপ্িতর ক্েষত্ের একত্ের রাখুন।

খুতবা ৭৭ েথেক
বনু উমাইয়্যা আমােক অল্প অল্প কের হযরত মুহাম্মদ (সা.)-এর উত্তরািধকােরর ওপর অগ্রািধকার প্রদান করেছ; আিম আল্লাহর শপথ কের
বলিছ,  আিম  যিদ  জীিবত  থািক  তাহেল  কসাই  েযমন  বালু-মাখা  মাংস  েথেক  বালু  েঝেড়  েফেল  িঠক  েতমিন  আিম  তােদরেক  েঝেড়  েফলব  (অর্থাৎ

প্রত্যাখ্যান করব, দূের তািড়েয় েদব এবং তােদর েথেক হযরত মুহাম্মদ [সাঃ]-এর উত্তরািধকারেক পৃথক করব)।

খুতবা ৮৯ েথেক
মহান আল্লাহ তাঁেক [হযরত মুহাম্মদ (সা.)-েক] রাসূলেদর িতেরাধােনর েবশ িকছু সমেয়র ব্যবধােন (এ পৃিথবীেত) প্েররণ কেরেছন। তখন
জািতসমূহ  (অসেচতনতার)  গভীর  িনদ্রায়  মগ্ন  িছল।  িফতনাসমূহ  স্থায়ী  হেয়  িগেয়িছল  এবং  মানব  জািতর  সার্িবক  িবষয়ািদ  িছল  ইতস্তত
িবক্িষপ্ত।  যুদ্েধর  েলিলহান  িশখা  (পৃিথবীর  সর্বত্র)  প্রজ্জ্বিলত  িছল।  পৃিথবীর  জীবনপত্র  তখন  হলুদ  হেয়  িগেয়িছল,  এর  ফলবান
হওয়ার েকান আশাই িছল না এবং এর সকল (প্রাণ সঞ্জীবনী) জলধারাও িনঃেশষ ও শুষ্ক হেয় িগেয়িছল। এ কারেণ পৃিথবী তখন (েহদােয়েতর)
আেলােক  েঢেক  েরেখিছল  এবং  প্রকাশ্েয  প্রবঞ্চনা  িদচ্িছল।  তখন  েহদােয়েতর  (সুপথ-প্রাপ্িতর)  সুউচ্চ  িমনার  পুরােনা  ও  জীর্ণ-
িবদীর্ণ হেয় িগেয়িছল। আর পথভ্রষ্টতার িচহ্ন ও  িনদর্শনসমূহ প্রকাশ্েয িবরাজমান িছল। পৃিথবী তখন িনজ অিধবাসীেদরেক কুৎিসত
েচহারা সহকাের বরণ করত এবং এর সন্ধানকারীেদর প্রিত তীব্র ভ্রƒকুিট করত। তখন িফতনাই িছল পৃিথবীর একমাত্র ফল এবং মৃত লাশই িছল
এর (অিধবাসীেদর) খাদ্য [আসেল এখােন হযরত আলী (আ.) তীব্র খাদ্যাভাব, দুর্িভক্ষ ও সংকেটর কারেণ আরব জািত েয মৃত পশু ভক্ষণ করত
েসিদেকই  ইঙ্িগত  কেরেছন)।  আর  ভয়-ভীিত  পৃিথবীর  (পার্িথব  জীবেনর)  অন্তর্বাস  ও  তরবাির  এর  উর্ধ্ববরণ  ও  চাদের  পিরণত  হেয়িছল।
(অর্থাৎ ভয়-ভীিত, ত্রাস, যুদ্ধ-িবগ্রহ, হানাহািন, রক্তপাত ও অশান্িত তখনকার পৃিথবী ও পার্িথব জীবেনর িনত্যৈনিমত্িতক ঘটনা ও
অিবচ্েছদ্য িবষেয় পিরণত হেয়িছল। কাপড় েযমন েদেহর সােথ েলেগ থােক িঠক েতমিন ভয়-ভীিত েযন জীবেনর িনত্য সঙ্গী হেয় িগেয়িছল। আর

উর্ধ্ববরণ ও চাদেরর মত তরবাির তখনকার পার্িথব জীবেনর উর্ধ্ববরণী েপাশােক পিরণত হেয়িছল।)

খুতবা ৯৪ েথেক
মহান আল্লাহর অসীম করুণা ও দয়া হযরত মুহাম্মদ (সা.)-এর কােছ েপৗঁছােলা ও সর্েবাৎকৃষ্ট খিন (বংশ) এবং সবেচেয় সম্মািনত উৎসমূল
েথেক  অর্থাৎ  বৃক্ষবৎ  পিবত্র  বংশধারা  যা  েথেক  িতিন  মহান  নবীেদরেক  সৃষ্িট  কেরেছন  এবং  তাঁর  পিবত্র  আমানেতর  সংরক্ষণকারী
িবশ্বস্ত  ব্যক্িতেদরেক  মেনানীত  কেরেছন  তা  েথেকই  তাঁেক  েবর  করেলন।  তাঁর  বংশধরগণ  (ইত্রাত)  সর্বশ্েরষ্ঠ  বংশধারা  যা  (মহান
আল্লাহর) সংরক্িষত পিবত্র স্থােন জন্েমেছ এবং বদান্যতা ও পিবত্রতায় যা সুউচ্চ হেয়েছ। বৃক্ষবৎ এই পিবত্র বংশধারার রেয়েছ বহু
দীর্ঘ-প্রশস্ত  ডাল-পালা  ও  শাখা-প্রশাখা  এবং  এমন  একিট  ফল  যা  ধরা  যায়  না।  তাই  িতিন  মুত্তাকীেদর  েনতা  (ইমাম)  এবং  যারা
েহদােয়তপ্রাপ্ত  হেয়েছ  তােদর  েচােখর  দ্যুিত।  িতিন  এমন  এক  প্রদীপ  যার  দ্যুিত  ও  প্রভাব  প্রকািশত  (প্রকাশ্েয  িবরাজমান)  এবং
উজ্জ্বল  জ্েযািতষ্ক  যার  আেলা  সর্বত্র  ছিড়েয়  পেড়েছ  এবং  িবস্তার  লাভ  কেরেছ।  িতিন  সর্েবাৎকৃষ্ট  (চন্দন)  কাঠসদৃশ,  আগুেনর



সংস্পর্েশ  আসেলই  যার  প্রভাব  ও  দ্যুিতর  চমকািনেত  সব  িকছু  উজ্জ্বল  হেয়  ওেঠ।  তাঁর  িসরাত  অর্থাৎ  জীবন  যাপন  পদ্ধিত  ও  অভ্যাস
মধ্যপন্থা ও সরল সিঠক পথ। তাঁর সুন্নাহ্ই (আদর্শ) সুপথ প্রাপ্িত। তাঁর বাণী স্পষ্ট মীমাংসাকারী। তাঁর িবচারই ন্যায়পরায়ণতা
(আদল)। মহান আল্লাহ তাঁেক রাসূলেদর িবদােয়র েবশ িকছুকাল পের সৎ কাজ (পূর্ববর্তী নবী-রাসূলেদর সুন্নাহ্) েথেক জািতসমূহ যখন

িবমুখ ও অজ্ঞ িছল িঠক তখনই প্েররণ কেরন।

খুতবা ৯৫
এ খুতবায় হযরত আলী (আ.) মহানবীর মহৎ গুণাবলী উল্েলখ কেরেছন

মহান আল্লাহ এমন এক সময় মহানবী (সা.)-েক প্েররণ কেরিছেলন যখন সমগ্র মানব জািত উত্েতজনা ও জিটলতার মধ্েয ধ্বংস হেয় যাচ্িছল
এবং  িফতনার  মধ্েয  হাবুডুবু  খাচ্িছল।  প্রবৃত্িতর  কামনা-বাসনা  িবেবক-বুদ্িধ  েলাপ  কের  িদচ্িছল  এবং  অহংকার  ও  গর্ব  তােদরেক
পদস্খিলত  কেরিছল।  চরম  অজ্ঞতা  ও  মূর্খতা  তােদরেক  িনর্েবাধ  ও  হীন  কের  েফেলিছল।  তখন  েলােকরা  িবশৃঙ্খলা  ও  অজ্ঞতার  অমািনশায়
িকংকর্তব্যিবমূঢ় ও হয়রান হেয় পেড়িছল। এরপর মহানবী মানব জািতেক সদুপেদশ প্রদােনর ক্েষত্ের (পূর্ণ আন্তিরকতা ও িনষ্ঠার সােথ)
যথাসাধ্য  েচষ্টা  ও  পিরশ্রম  করেলন।  িতিন  িনেজ  সৎ  পেথর  ওপর  অিবচল  েথেক  (মানব  জািতেক)  প্রজ্ঞা,  সদুপেদশ  ও  সুপরামর্েশর  িদেক

আহবান জানােলন।

খুতবা ৯৬ েথেক
তাঁর  (মহানবীর)  বাসস্থান  ও  আবাসস্থল  সর্েবাত্তম  বাসস্থান  ও  আবাসস্থল।  যাবতীয়  সম্মান  ও  মর্যাদার  খিন  এবং  িনরাপত্তার
ক্েরাড়সমূেহর মধ্েয তাঁর উৎসমূলই শ্েরষ্ঠ। পুণ্যবানেদর হৃদয় তাঁর িদেকই ঝুঁেকেছ এবং (মানব জািতর) দৃষ্িট তাঁর িদেকই িনবদ্ধ
হেয়েছ। মহান আল্লাহ তাঁর দ্বারা সকল িহংসা-িবদ্েবষ ও ঘৃণা দাফন কেরেছন এবং (সকল) পারস্পিরক শত্রুতা ও িজঘাংসার বহ্িনিশখা
িনর্বািপত  কেরেছন।  তাঁর  মাধ্যেম  মহান  আল্লাহ  মুিমনেদরেক  ভ্রাতৃসুলভ  বন্ধেন  আবদ্ধ  কেরেছন  এবং  যারা  (কুফরী  ও
েখাদাদ্েরািহতায়) ঐক্যবদ্ধ িছল তােদরেক িবভক্ত ও িবচ্িছন্ন কেরেছন। যারা অসম্মািনত, অপদস্থ িছল মহান আল্লাহ তাঁর মাধ্যেম
তােদর সম্মািনত কেরেছন এবং (িমথ্যা) েগৗরব ও সম্মানেক অপদস্থ ও েহয় কেরেছন। তাঁর বাণী ও কথা সুস্পষ্ট ব্যাখ্যাস্বরূপ এবং

তাঁর েমৗনতা ও নীরবতা গভীর তাৎপর্যমণ্িডত বাণীসম।

খুতবা ১০০
এ খুতবািট মহানবী ও তাঁর পিবত্র আহেল বাইত প্রসঙ্েগ

সমস্ত প্রশংসা মহান আল্লাহর, িযিন তাঁর কৃপা তাঁর সমগ্র সৃষ্িটকুেল ছিড়েয় িদেয়েছন এবং তােদর প্রিত তাঁর অবািরত দােনর হস্ত
প্রসািরত কের িদেয়েছন। আমরা তাঁর সকল কর্মকাণ্েড তাঁরই প্রশংসা কির এবং আমরা যােত (আমােদর ওপর) তাঁর অিধকারসমূহ যথাযথভােব
আদায় ও সংরক্ষণ করেত পাির েসজন্য তাঁরই কােছ সাহায্য প্রার্থনা কির। আমরা সাক্ষ্য প্রদান কির, িতিন ব্যতীত আর েকান ইলাহ্
(উপাস্য) েনই এবং হযরত মুহাম্মদ (সা.) তাঁরই বান্দা ও রাসূল। মহান আল্লাহ তাঁেক (বািতল-িমথ্যার প্রাচীর) ধ্বংসকারী এবং তাঁর
স্মরণ  উজ্জীবনকারী  িহেসেব  তাঁর  দীন  (ঐশী  আেদশ-িনর্েদশ)সহ  (মানব  জািতর  কােছ)  প্েররণ  কেরেছন।  এরপর  িতিন  পূর্ণ  িনষ্ঠা  ও
িবশ্বস্ততার সােথ স্বীয় িরসালেতর দািয়ত্ব পালন কেরেছন এবং (সমগ্র জীবনব্যাপী) সুপেথর ওপর অিবচল েথেকেছন। িতিন আমােদর মােঝ
সত্েযর পতাকা (আহেল বাইত) উত্তরািধকার িহেসেব েরেখ েগেছন। যারা এই সত্েযর পতাকা ও িনশান েথেক অগ্রগামী হেব তারাই (দীন েথেক)
খািরজ  হেয়  যােব;  আর  যারা  এ  েথেক  িপেছ  পেড়  থাকেব  তারাও  ধ্বংস  হেয়  যােব;  আর  যারা  এর  সােথ  (সত্েযর  পতাকার  সােথ)  েলেগ  থাকেব
(অর্থাৎ  সত্য  ও  সত্যপন্থীেদরেক  দৃঢ়ভােব  আঁকেড়  ধের  রাখেব)  তারাই  (সত্েযর  সােথ)  থাকেব।  সত্েযর  িনশােনর  সুস্পষ্ট  প্রমািণত
হেয়েছ,  তারা  কথা  বলার  ক্েষত্ের  স্িথর,  প্রশান্ত,  গভীর,  ধীর  স্িথরভােব  ও  িবচক্ষণতার  সােথ  কাজ  কের  (অর্থাৎ  িনর্বুদ্িধতা  ও
হঠকািরতার সােথ কাজ কের না এবং যখন সামর্থ্য অর্িজত হয় েকবল তখনই কাজ কের) আর তারা খুবই দ্রুত কর্ম সম্পাদন কের যখন েকান কাজ
করার উদ্েযাগ েনয়। যখন েতামরা তাঁর (মহানবী) সামেন েতামােদর গ্রীবােদশ আনুগত্েযর সােথ ঋজু কেরেছা এবং তাঁর িদেক েতামােদর
অঙ্গুিল  িনর্েদশ  কেরেছা  িঠক  তখনই  তাঁর  কােছ  মৃত্যু  উপস্িথত  হেলা  এবং  িতিন  পরপাের  চেল  েগেলন।  অতঃপর  এমন  এক  ব্যক্িত  িযিন
েতামােদরেক  সংঘবদ্ধ  (করেবন)  এবং  েতামােদরেক  িবক্িষপ্ততা  ও  িবচ্িছন্নতা  েথেক  একত্র  করেবন  তােক  েবর  কের  আনা  পর্যন্ত  মহান
আল্লাহ যতিদন চাইেলন ততিদন েতামরা েবঁেচ রইেল। তাই েয সামেন এিগেয় আেস না, তার ব্যাপাের অযথা িকছু প্রত্যাশা কেরা না আর েয



পশ্চােত  গমন  কের  অর্থাৎ  েপছেন  িফের  যায়  তার  প্রিতও  িনরাশ  হেয়া  না।  কারণ  সম্ভবত  পশ্চােত  গমনকারীর  দু’পােয়র  একিট  স্খিলত  ও
স্থানচ্যুত হেলও অন্যিট অিবচল ও যথাস্থােনই স্িথর থােক যতক্ষণ পর্যন্ত না উভয় পা যথাস্থােন প্রত্যাবর্তন কের িঠক হেয় না
দাঁড়ায়। েজেন রােখা,  হযরত মুহাম্মদ (সা.)-এর পিবত্র আহেল বাইেতর উপমা হচ্েছ আকােশর নক্ষত্রতুল্য। একিট নক্ষত্র অস্ত েগেল
অন্য  একিট  উিদত  হয়।  তাই  েযন  েতামােদর  ক্েষত্ের  মহান  আল্লাহর  তরফ  েথেক  তাঁর  েনয়ামতসমূহ  পূর্ণতা  লাভ  কেরেছ  এবং  েতামরা  যা

চাইেত ও আকাংক্ষা করেত িতিন (আল্লাহ) তা েতামােদরেক েদিখেয়েছন।

খুতবা ১০৪
িনশ্চয় মহান আল্লাহ হযরত মুহাম্মদ (সা.)-েক এমন এক সময় প্েররণ কেরিছেলন যখন আরেবর েকান ব্যক্িত না পড়েত পারত, আর না নবুওয়াত ও
ওহীরও  দাবী  করত।  হযরত  মুহাম্মদ  (সা.)  যারা  তাঁর  আনুগত্য  কেরিছল  তােদর  সাহায্েয,  যারা  তাঁর  িবরুদ্ধাচারণ  কেরিছল  তােদর
িবরুদ্েধ িজহাদ কেরিছেলন। আর এভােব তােদরেক তােদর নাজাতস্থেল েপৗঁেছ িদেয়িছেলন এবং তােদর ওপর মৃত্যু অকস্মাৎ এেস পড়ার আেগই
তােদরেক অিত দ্রুত উদ্ধার কেরিছেলন। িকন্তু ক্লান্ত-শ্রান্ত ব্যক্িত আেরা ক্লান্ত ও দুর্বল হেয়েছ আর দুর্বল আকীদা-িবশ্বাস
েপাষণকারী ব্যক্িতই মুিমনেদর পেথ পথ চলা েথেক থমেক দাঁিড়েয়েছ এবং তার চূড়ান্ত লক্ষ্য অর্থাৎ ধ্বংসপ্রাপ্ত না হওয়া পর্যন্ত
যাত্রা িবরিতর ওপরই বহাল েথেকেছ। তার মধ্েয েকান মঙ্গল ও কল্যাণ েনই। পিরণােম িতিন তােদরেক (পথহারা, িবপথগামী, পথভ্রষ্ট আরব
জািতেক) তােদর মুক্িতর পথ েদিখেয়েছন, তােদর সবাইেক তােদর িনজ িনজ স্থােন সংস্থাপন কেরেছন। আর এর ফেল তােদর জীবন চাকা সচল ও
আবর্িতত (হেয়েছ) [অর্থাৎ তােদর সার্িবক ভাগ্েযান্নয়ন হেয়েছ এবং তােদর জীিবকায় প্রাচুর্য এেসেছ] এবং তােদর সার্িবক অবস্থা
ভােলা  এবং  শক্িতশালী  হেয়েছ।  মহান  আল্লাহর  শপথ,  আিম  িছলাম  েসই  পর্যন্ত  তােদর  ৈসন্যবািহনীর  অগ্রবর্তী  অংেশর  অন্তর্ভুক্ত
রক্ষাকারী অতন্দ্র প্রহরী েয পর্যন্ত না তারা (আরব জািত) [েহদােয়ত ও ঈমােনর পেথ] সম্পূর্ণরূেপ পিরবর্িতত হেয় (একতা ও ঐক্েযর)
রজ্জুেত  জমােয়ত  হেয়িছল  (অর্থাৎ  তারা  ঈমােনর  িদেক  িফের  এেসিছল  এবং  ঐক্যবদ্ধ  হেয়িছল)।  আিম  কখেনা  দুর্বলতাও  েদখাইিন  এবং
কাপুরুষতাও প্রদর্শন কিরিন। আর না আিম কখেনা স্বীয় কর্তব্য ও দািয়ত্ব পালেন অলস ও িশিথল হেয়িছ। মহান আল্লাহর শপথ, আিম অবশ্যই

বািতল-অসত্য অন্যায়েক িচের েফেল এর পাঁজর েথেক সত্যেক েবর কের আনেবাই।

খুতবা ১০৫ েথেক
মহান আল্লাহ হযরত মুহাম্মদ (সা.)-েক সাক্ষী, সুসংবাদদাতা ও ভয় প্রদর্শনকারী িহেসেব প্েররণ কেরিছেলন। িতিন িছেলন ৈশশেব সমগ্র
সৃষ্িটকুেলর  মধ্েয  সর্েবাত্তম  এবং  বয়স্কাবস্থায়  তােদর  মধ্েয  সবেচেয়  ভদ্র।  িতিন  িছেলন  স্বভাব-চিরত্ের  সকল  পিবত্র
ব্যক্িতত্বেদর  মধ্েয  সবেচেয়  পিবত্র।  িতিন  িছেলন  স্থায়ী  ও  অিবরাম  বৃষ্িট  বর্ষণকারী  েমঘমালার  মত  দানশীলেদর  মধ্েয
সর্বশ্েরষ্ঠ (দানশীল) [অর্থাৎ েযসব েমঘ েথেক অিবরাম স্থায়ীভােব বৃষ্িট বর্ষণ হেত থােক েসসব েমেঘর মত যারা স্থায়ীভােব দান

কের যায় তােদর মধ্েয িতিন শ্েরষ্ঠ িছেলন।]

খুতবা ১০৬ েথেক
িতিন (হযরত মুহাম্মদ) সত্েযর সন্ধানকারীেদর জন্য (েহদােয়েতর) অগ্িনিশখা প্রজ্জ্বিলত কেরিছেলন এবং পথহারা উষ্ট্র আবদ্ধকারী
ব্যক্িতেদর অর্থাৎ িবপথগামীেদর জন্য আেলাকবর্িতকা স্থাপন কেরিছেলন (অর্থাৎ মরু প্রান্তের পথহারা উষ্ট্রচালক িদেশহারা হেয়
স্বীয়  উষ্ট্রী  েবঁেধ  রােখ  এবং  জােনও  না  েয,  িকভােব  েস  পথ  চলেব  তাই  েস  পথ  চলা  ক্ষান্ত  েদয়।  তাই  এেদর  জন্য  পথ  চলেত  সহায়ক
আেলােকাজ্জ্বল  পতাকা  বা  আেলাকবর্িতকা  স্থাপন  করা  হয়  িঠক  েতমিন  িতিন  িবপথগামীেদর  পেথর  সন্ধান  এবং  সিঠক  পেথ  চলার  জন্য

েহদােয়েতর আেলাকবর্িতকা ও পতাকা স্থাপন কেরিছেলন)। তাই এ কারেণই িতিন আপনার একান্ত িবশ্বস্ত আমানতদার, েশষ িবচার
িদবেস  আপনার  সাক্ষী,  েনয়ামতস্বরূপ  আপনার  প্েরিরত  (নবী)  এবং  আপনার  রহমতস্বরূপ  সত্য  রাসূল।  েহ  আল্লাহ,  আপনার  আদালত  অর্থাৎ
ন্যায়-িবচার  েথেক  তাঁেক  যথার্থ  প্রাপ্য  প্রদান  করুন।  আপনার  অপার  করুণা  েথেক  অগিণত  কল্যাণ  ও  মঙ্গল  িদেয়  তাঁেক  পুরস্কৃত
করুন।  েহ  আল্লাহ,  সকল  িনর্মাতার  (িনর্িমত)  ভবনসমূেহর  েচেয়ও  তাঁর  ভবন  বা  ইমারতেক  উঁচু  করুন।  আর  আপনার  কােছ  তাঁর  আগমনেক
সম্মািনত  করুন  এবং  আপনার  কােছ  তাঁর  অবস্থানেক  মর্যাদাপূর্ণ  কের  িদন।  তাঁেক  ওয়াসীলাহ্  দান  করুন।  তাঁেক  উচ্চ  মর্যাদা  ও
সম্মােন অিধষ্িঠত করুন। আমােদরেক তাঁর সােথ এমতাবস্থায় (িকয়ামত িদবেস) পুনরুজ্জীিবত করুন যােত কের আমারা লজ্িজত, অনুতপ্ত,

(সত্য েথেক) িবচ্যুত, প্রিতজ্ঞা ভঙ্গকারী, িবপথগামী, িবচ্যুতকারী ও প্রেলািভত না হই।



খুতবা ১০৮
মহান  আল্লাহ  তাঁেক  [হযরত  মুহাম্মদ  (সা.)-েক]  নবীেদর  পিবত্র  বৃক্ষ  েথেক,  আেলার  প্রদীপ  েথেক,  সুউচ্চ  আকােশর  মত  মর্যাদা  ও
মহত্ত্েবর শীর্ষেদশ েথেক,  বাত্হা’র প্রাণেকন্দ্র (পিবত্র মক্কা) েথেক অন্ধকােরর প্রদীপ এবং প্রজ্ঞার প্রস্রবণ ও উৎস েথেক

িনর্বািচত ও মেনানীত কেরেছন।
হযরত  মুহাম্মদ  িছেলন  ভ্রাম্যমাণ  িচিকৎসক  িযিন  েরােগর  উপশম  দানকারী  মলম  প্রস্তত  কের  রাখেতন  এবং  ক্ষতস্থােন  দাগ  লাগােনার
যন্ত্রেক উত্তপ্ত রাখেতন। যখনই অন্ধ হৃদয়, বিধর কান ও বাকশক্িতহীন িজহ্বার িচিকৎসার প্রেয়াজন হেতা তখনই িতিন এগুেলা (অর্থাৎ
িচিকৎসার এসব উপায়-উপকরণ) দক্ষতার সােথ ব্যবহার করেতন। িতিন অবেহলা-অমেনােযাগ ও জিটলতার স্থানসমূেহ গভীরভােব অনুসন্ধান

কের (সিঠক) ঔষধ প্রেয়াগ করেতন।

খুতবা ১০৯ েথেক

িতিন দুিনয়ার প্রিত অবজ্ঞা প্রদর্শন কেরিছেলন এবং এেক অিত তুচ্ছ ও গুরুত্বহীন মেন করেতন। িতিন েজেনিছেলন, মহান আল্লাহ ইচ্ছা
কেরই তাঁর িনকট েথেক দুিনয়ােক দূের সিরেয় িদেয়েছন এবং এেক অবজ্ঞাকাের অন্যেদর জন্য প্রশস্ত কেরেছন। তাই িতিন মেন-প্রােণ এ
েথেক মুখ িফিরেয় িনেয়িছেলন এবং হৃদয় েথেক এর সকল স্মৃিতিচহ্ন ও স্মরণ মুেছ েফেলিছেলন যােত কের এ দুিনয়া েথেক গর্ব ও েগৗরেবর
েকান েপাশাক তাঁর পিরধান করেত না হয় অথবা এ দুিনয়ায় তাঁর েযন েকান পদ মর্যাদা ও আসেনর েলাভ ও আশার সৃষ্িট না হয়। েসজন্য িতিন
চাইেতন এবং কামনা করেতন েযন তাঁর দৃষ্িট েথেক এর সকল রূপ-রস ও েসৗন্দর্য িবদূিরত ও িবলীন হেয় যায়। িতিন তাঁর িনজ প্রভুর পক্ষ
েথেক দিলল-প্রমাণ উপস্থাপন ও প্রচার কেরিছেলন যা িছল বান্দােদরেক পােপর শাস্িত প্রদােনর ক্েষত্ের তােদর সকল অজুহাত ও ওজর-
আপত্িত  অপেনাদনকারী।  িতিন  তাঁর  উম্মাতেক  সতর্ককারী  িহেসেব  সদুপেদশ  িদেয়িছেলন  এবং  সুসংবাদদাতা  িহেসেব  তােদরেক  েবেহশেতর

িদেক আহবান কেরিছেলন। আর ভয় প্রদর্শনকারী িহেসেব তােদরেক নরকাগ্িনর ভীিত প্রদর্শন কেরিছেলন।

আহেল বাইত সম্পর্েক
আমরা  (মহানবীর  আহেল  বাইত)  নবুওয়ােতর  পিবত্র  বৃক্ষ  ঐশী  বাণী  অর্থাৎ  িরসালেতর  অবস্থান-স্থল,  েফেরশতােদর  অবতরণ  ও  আগমনস্থল,
জ্ঞােনর খিন এবং প্রজ্ঞার প্রস্রবণ ও উৎসস্থল। আমােদর সাহায্যকারী ও প্েরিমক মহান আল্লাহর রহমত ও দয়ার প্রত্যাশা করেব এবং

আমােদর শত্রু ও আমােদর প্রিত ঘৃণা েপাষণকারী মহান আল্লাহর তীব্র েরােষ িনপিতত ও অিভশপ্ত হেব।

খুতবা ১১০ েথেক
েতামােদর নবীর েহদােয়েতর মাধ্যেম তাঁর আনুগত্য কর ও েহদােয়ত প্রাপ্ত হও। কারণ তাঁর েহদােয়তই সর্েবাত্তম েহদােয়ত; আর েতামরা

সবাই তাঁর সুন্নাহর অনুসরণ করেব। কারণ তাঁর সুন্নাহ্ই সুন্নাহ্সমূেহর মধ্েয সবেচেয় সিঠক ও সুপথপ্রাপ্ত।

খুতবা ১১৪

আর  (আিম  সাক্ষ্য  িদচ্িছ)  হযরত  মুহাম্মদ  (সা.)  তাঁর  বান্দা  ও  রাসূল।  খুতবা  ১১৬  েথেক  িতিন  (মহান  আল্লাহ)  তাঁেক  সত্েযর  িদেক
আহবানকারী এবং সমগ্র মানব জািতর উপর সাক্ষীস্বরূপ প্েররণ কেরিছেলন। অতঃপর িতিন িনরলসভােব স্বীয় প্রভুর বাণীসমূহ (িরসালত)
প্রচার  কেরেছন  এবং  এক্েষত্ের  িতিন  েকান  অবেহলা  ও  সামান্যতম  দুর্বলতাও  প্রদর্শন  কেরন  িন।  িতিন  মহান  আল্লাহর  পেথ  তাঁর
শত্রুেদর িবরুদ্েধ সামান্যতম দুর্বলতা প্রদর্শন, ঠুনেকা যুক্িত ও েখাঁড়া অজুহাত েপশ না কেরই বরং দৃঢ়তার সােথ িজহাদ কেরেছন।

িতিন েখাদাভীরুেদর েনতা এবং যারা সুপথ প্রাপ্ত হেয়েছ তাঁেদর েচােখর দ্যুিত।

খুতবা ১২২ েথেক
আমরা যখন রাসূলুল্লাহ (সা.)-এর সােথ িছলাম তখন (ইসলােমর জন্যই) িপতা, পুত্র, ভ্রাতা ও িনকটাত্মীয়েদর মধ্েয যুদ্ধ সংঘিটত হত।
অতএব,  যত  িবপদাপদ  ও  দুঃখ-কষ্ট  বৃদ্িধ  েপেয়েছ,  আমােদর  ঈমান,  সত্েযর  উপর  অিবচল  থাকা,  (মহান  আল্লাহ  ও  তাঁর  রাসূেলর)  িনর্েদশ



অর্থাৎ িনর্ধািরত ফায়সালা ও িসদ্ধান্েতর প্রিত আত্মসমর্পণ এবং আঘাত ও ক্ষেতর অবর্ণনীয় দুঃখ-কষ্েট আমােদর ৈধর্যাবলম্বনও তত
বৃদ্িধ েপেয়েছ।

খুতবা ১২৫ েথেক
আর  মহান  আল্লাহ  বেলেছন  :  অতঃপর  যিদ  েতামরা  েকান  িবষেয়  পরষ্পর  দ্বন্দ্ব  ও  িববােদ  িলপ্ত  হও  তাহেল  তা  (েতামরা  েয  িবষেয়
দ্বন্দ্েব ও িববােদ িলপ্ত হেয়ছ েসই িবষয়িট) মহান আল্লাহ ও তাঁর রাসূেলর িদেক প্রত্যর্পণ কর। অতএব, মহান আল্লাহর িদেক েকান
িবষেয় প্রত্যর্পণ করার অর্থ হচ্েছ েয আমরা ঐ ব্যাপাের মহান আল্লাহর িকতাব (আল-েকারআন) অনুযায়ী ফয়সালা করব এবং রাসূলুল্লাহ
(সা.)-এর িদেক তা (ঐ িবতর্িকত িবষয়িট) প্রত্যার্পন করার অর্থ হচ্েছ েয আমরা ঐ ব্যাপাের তাঁর সুন্নাহ্েক দৃঢ়ভােব আঁকেড় ধরব।
আর যখন মহান আল্লাহর গ্রন্েথর িভত্িতেত িনষ্ঠা ও সততার সােথ ফয়সালা করা হেব তখন আমরাই (মহানবীর আহলুল বাইত) সকল জনগেণর েচেয়
পিবত্র েকারআেনর িনকটবর্তী ও অগ্রািধকারপ্রাপ্ত বেল িবেবিচত হব। আর যখন রাসূলুল্লাহ্র সুন্নাহর িভত্িতেত ফয়সালা করা হেব

তখন আমরাই অন্য সকেলর েচেয় মহানবীর সুন্নাহর সবেচেয় িনকটবর্তী এবং এ ব্যাপাের সবেচেয় অগ্রািধকারপ্রাপ্ত বেল িবেবিচত হব।

খুতবা ১৩২ েথেক
আর আমরা সাক্ষ্য িদচ্িছ,  িতিন (আল্লাহ) ব্যতীত আর েকান উপাস্য েনই এবং হযরত মুহাম্মদ (সা.) তাঁর একান্ত মেনানীত ও প্েরিরত
(নবী)। আর আমােদর এ সাক্ষ্য এমনই এক সাক্ষ্য েযখােন (আমােদর মােঝ) িবদ্যমান েগাপন রহস্য আমােদর প্রকাশ্য েঘাষণার সােথ এবং
(আমােদর) অন্তর (আমােদর) কণ্েঠর সােথ পূর্ণরূেপ খাপ খায় (যার ফেল আমােদর অন্তর ও মুখ িনসৃত ভাষা ও স্বীকােরাক্িতর মধ্েয েকান

পার্থক্যই িবদ্যমান থােক না)।

খুতবা ১৩৩
মহান  আল্লাহ  রাসূলেদর  িবদায়  এবং  জািতসমূেহর  মধ্যকার  মতিবেরাধ  ও  দ্বন্দ্েবর  েবশ  িকছু  কাল  পের  তাঁেক  (মুহাম্মদ)  প্েররণ
কেরিছেলন। িতিন (মহান আল্লাহ) তাঁর (মুহাম্মদ) মাধ্যেম পূর্ববর্তী নবী-রাসূলেদর ধারা এবং ওহী-ঐশী প্রত্যােদেশর পিরসমাপ্িত

ঘিটেয়িছেলন। মহান আল্লাহ েথেক যারা মুখ িফিরেয় িনেয়িছল এবং তাঁর সােথ িশরক কেরিছল তােদর িবরুদ্েধ িতিন িজহাদ কেরিছেলন।

খুতবা ১৪৭ েথেক
হযরত মুহাম্মদ (সা.)-েক প্েররেণর উদ্েদশ্য

মহান আল্লাহ বান্দােদরেক মূর্িত পূজার কবল েথেক েবর কের তাঁর ইবাদেতর িদেক এবং শয়তােনর আনুগত্য েথেক তাঁর আনুগত্েযর িদেক
আনয়ন  করার  জন্য  হযরত  মুহাম্মদ  (সা.)-েক  (মানব  জািতর  কােছ)  প্েররণ  কেরিছেলন  যােত  কের  বান্দারা  তােদর  মহান  প্রভু  আল্লাহ
সম্পর্েক অজ্ঞ থাকার পর তাঁেক সিঠকভােব িচনেত পাের, তাঁেক অস্বীকার করার পর যােত কের তাঁেক স্বীকার কের েনয় এবং তাঁর প্রিত
অিবশ্বাস  করার  পর  স্পষ্ট  দিলল  দ্বারা  তাঁর  অস্িতত্ব  প্রমাণ  করেত  পাের,  েসজন্য  িতিন  (আল্লাহ)  পিবত্র  েকারআন  দ্বারা  িনজ

বান্দার কােছ িনেজেক পিরিচত ও তাঁর িনজ অস্িতত্বেক প্রমািণত ও প্রিতষ্িঠত কেরেছন।
তাই বান্দারা তাঁেক (মহান আল্লাহেক)  চর্মচক্ষু িদেয় না েদেখও তােদরেক তাঁর অসীম শক্িতর নমুনা েদখােনা এবং তাঁর ক্ষমতা ও
প্রিতপত্িত  সম্পর্েক  তােদরেক  ভীিত  প্রদর্শন  করার  মাধ্যেম  মহান  আল্লাহ  ঐশী  গ্রন্থ  আল-েকারআেন  প্রকািশত  হেয়েছন  (মহান
আল্লাহেক  বাহ্িযক  চর্মচক্ষু  িদেয়  েদখা  সম্ভব  নয়,  বরং  তাঁেক  তাঁর  প্রকািশত  িনদর্শন  দ্বারাই  অনুধাবন  করেত  হেব)।  আর  এ
গ্রন্থিটেত মহান আল্লাহ স্পষ্ট বর্ণনা কেরেছন েয,  িতিন িকভােব শাস্িত দােনর মাধ্যেম এক দলেক ধ্বংস কেরেছন এবং প্রিতেশাধ

গ্রহেণর মাধ্যেম আেরক দলেক িছন্নিভন্ন (মূেলাৎপাটন) কেরেছন।

খুতবা ১৪৯ েথেক

তেব আমার অিসয়ত :  েতামরা অবশ্যই আল্লাহর সােথ েকান িকছুই শরীক করেব না এবং হযরত মুহাম্মদ (সা.)-এর পিবত্র সুন্নাহ্ ধ্বংস
করেব না। েতামরা অবশ্যই এ দু’িট স্তম্ভেক দৃঢ় প্রিতষ্িঠত রাখেব এবং এ দু’িট প্রদীপেক অবশ্যই প্রজ্বিলত রাখেব।



খুতবা ১৫০
অনন্তর যখন মহানবী (সা.)  মৃত্যুবরণ করেলন তখন একদল েলাক তােদর পূর্েবকার (েপছেনর) জীবেন (জােহিলয়ােতর িদেক) প্রত্যাবর্তন
করল,  তারা  (িবচ্যুত)  পথ  ও  মতসমূেহর  েবড়াজােল  আবদ্ধ  হেয়  েগল।  তারা  প্রতারণা  ও  ষড়যন্ত্েরর  ওপর  িনর্ভরশীল  হেয়  েগল  (রাসূেলর
আহলুল বাইতেক অস্বীকার ও অগ্রাহ্য কের) অনাত্মীয়েদর সােথ সম্পর্ক স্থাপন করল। তারা যােদরেক (মহানবীর আহলুল বাইত) মুহব্বত
করার  ব্যাপাের  আিদষ্ট  হেয়িছল  তােদরেক  বর্জন  করল।  তারা  ইমারতেক  সুদৃঢ়  িভত্িত  ও  সিঠক  অবস্থান  েথেক  সিরেয়  িনেয়  অন্য

(অনুপযুক্ত)  স্থােন
স্থাপন  করল।  তারা  সকল  পাপ  ও  ভুল-ভ্রান্িতর  উৎসমূল  এবং  প্রচণ্ড  আক্রমণকারীেদর  প্রেবশ  দ্বার।  তারা  অস্িথরতা  ও  উত্েতজনার
মধ্েয েঘারােফরা কেরেছ। মৃত্যু যন্ত্রণায় তােদর জ্ঞান-বুদ্িধ েলাপ েপেয়েছ ও তারা ধ্বংস হেয়েছ। তারা েফরাউন বংেশর প্রথা ও
রীিতর  ওপর  প্রিতষ্িঠত  রেয়েছ।  তারা  (আেখরােতর  সােথ  সম্পর্কচ্েছদ  কের)  েকবলমাত্র  দুিনয়ার  প্রিত  আসক্ত  ও  এর  ওপর  িনর্ভরশীল

অথবা সত্য ধর্ম (ইসলাম) েথেক সম্পূর্ণরূেপ পৃথক ও িবচ্িছন্ন।

খুতবা ১৫১ েথেক
আিম  সাক্ষ্য  িদচ্িছ,  মহান  আল্লাহ  ব্যতীত  আর  েকান  উপাস্য  েনই  এবং  আেরা  সাক্ষ্য  িদচ্িছ,  হযরত  মুহাম্মদ  (সা.)  তাঁর  বান্দা  ও
রাসূল, িনর্বািচত-মেনানীত এবং তাঁর প্িরয় বন্ধু। েকউ তাঁর েযাগ্যতা ও গুেণর িনকটবর্তী হেত পারেব না (অর্থাৎ েযাগ্যতা ও গুেণ
িতিন  অতুলনীয়)  আর  তাঁর  শূন্যতাও  (তাঁেক  হারােনার  ক্ষিতও)  কখেনা  পূরণ  করা  সম্ভব  নয়।  িতিমরাচ্ছন্ন,  পথভ্রষ্টতা,  প্রাধান্য
িবস্তারকারী অজ্ঞতা এবং ভয়ঙ্কর, িনষ্ঠুর অত্যাচাের যখন সবাই িলপ্ত, (িদেশহারা) মানব জািত যখন িনিষদ্ধ িবষয়েক হালাল মেন করত
এবং  জ্ঞানী-প্রজ্ঞাবানেদরেক  অবমাননা  করত,  অলসতা  অর্থাৎ  ধর্মহীনতােক  পছন্দ  করত  এবং  কােফর  অবস্থায়  মৃত্যবরণ  করত  িঠক  তখনই

তাঁর দ্বারা সকল েদশ ও জনপদ আেলািকত হেয়েছ (অর্থাৎ সমগ্র মানব জািত তাঁর দ্বারা েহদােয়ত বা সৎ পেথর সন্ধান েপেয়েছ)।

খুতবা ১৫৮ েথেক
মহান আল্লাহ রাসূলেদর িবদায়, জািতসমূেহর িনদ্রা ও অসেচতনতা এবং পূর্ববর্তী নবীেদর দ্বারা স্পষ্ট বর্িণত ধর্ম ও িবিধ-িবধান
িবনষ্ট হেয় যাওয়ার েবশ িকছুকাল পের তাঁেক (সা.) [সমগ্র মানব জািতর কােছ] প্েররণ করেলন। অতঃপর িতিন তােদর (মানব জািতর) কােছ
আগমন করেলন যােত কের তারা তাঁর সােথ যা আেছ তা এবং েসই অনুসরণীয় আেলা-যা হচ্েছ পিবত্র েকারআন তা সত্য বেল স্বীকার কের েনয়।
অতএব,  েতামরা যিদ পিবত্র েকারআনেক কথা বলেত বেলা তেব তা কখেনাই কথা বলেত পারেব না (অর্থাৎ তা িনর্বাক),  তেব েতামােদরেক এই
েকারআন সম্পর্েক আিম তথ্য িদেত পাির। েতামরা েজেন রােখা, এেত রেয়েছ ভিবষ্যৎ সংক্রান্ত জ্ঞান, অতীেতর িববরণ (তথ্য), েতামােদর

েরােগর ঔষধ (িনরাময়) এবং েতামােদর জীবেনর যাবতীয় িবষয়ািদর িবিধ-িবধান।

খুতবা ১৬০ েথেক
িনশ্চয়  রাসূলুল্লাহ  (সা.)-এর  মােঝ  েতামার  জন্য  রেয়েছ  পর্যাপ্ত  আদর্শ।  আর  তাঁর  কােছই  েতামার  জন্য  দুিনয়া  ও  বস্তুবািদতার
িনন্দাবাদ, েদাষ-ত্রুিট। লাঞ্ছনা, অমঙ্গল ও দুর্েযােগর আিধক্য সংক্রান্ত দিলল। কারণ তাঁর েথেক দুিনয়ার যাবতীয় রূপ ও িদকেক
দূের সিরেয় েদয়া হেয়িছল এবং অন্েযর (দুিনয়া পূজারী) পদতেল িবিছেয় রাখা হেয়িছল। িতিন দুিনয়ার স্তন্য পান করা েথেক অব্যাহিত ও

মুক্িত েপেয়িছেলন এবং এর যাবতীয় চাকিচক্য, েজৗলুস ও আড়ন্বরতা েথেক বহু দূের িছেলন।
অতএব,  েতামরা  নবী  (সা.)-েক  অনুসরণ  কর  িযিন  সবেচেয়  পূতপিবত্র।  িনশ্চয়  যারা  (তাঁর)  অনুসরণ  কের  তােদর  জন্য  তাঁর  মধ্েয  রেয়েছ
আদর্শ এবং আর যারা সান্ত্বনা সন্ধান করেছ অর্থাৎ েশাকগ্রস্ত তােদর জন্য রেয়েছ সান্ত্বনা। মহান আল্লাহর কােছ সবেচেয় প্িরয়
বান্দা হচ্েছ েসই ব্যক্িত েয নবীর অনুসরণকারী, তাঁর সুন্নাহর পাবন্দ। িতিন দুিনয়ােক খুব কমই ব্যবহার কেরেছন এবং এ েথেক খুব

সামান্যই গ্রহণ কেরেছন।
িতিন  িছেলন  পৃিথবীবাসীেদর  মধ্েয  সবেচেয়  েবশী  অভুক্ত  এবং  (তােদর  মধ্েয  সবেচেয়)  েবশী  উপবাসকারী  (অর্থাৎ  িতিন  িনজ  উদরেক
দুিনয়া িদেয় অর্থাৎ দুিনয়ার রকমাির সুস্বাদু ব্যঞ্জন িদেয় কখেনা পূর্ণ কেরনিন, বরং তা শূন্য রাখেতন)। তাঁর কােছ দুিনয়ােক
উপস্থাপন  করা  হেয়িছল  িকন্তু  িতিন  দুিনয়ােক  প্রত্যাখ্যানই  কেরিছেলন  (দুিনয়ােক  গ্রহণ  করেত  সম্মত  হনিন)।  িতিন  যখন  জানেত
পারেলন মহান আল্লাহ েকান িকছুেক ঘৃণা কেরন তখন িতিনও েসিটেক ঘৃণা করেলন, মহান আল্লাহ যার প্রিত অবজ্ঞা প্রদর্শন কেরন িতিনও



েসিটর  প্রিত  অবজ্ঞা  প্রদর্শন  করেলন।  মহান  আল্লাহ  যা  তুচ্ছ  মেন  কেরন  িতিনও  েসিটেকই  তুচ্ছ  মেন  করেলন।  মহান  আল্লাহ  ও  তাঁর
রাসূল যা ঘৃণা কেরন েসিটর ভােলাবাসাই যিদ েকবল আমােদর মােঝ িবদ্যমান থােক,  মহান আল্লাহ ও তাঁর রাসূল যা তুচ্ছ মেন কেরেছন
আমােদর  অন্তের  যিদ  েকবল  এর  সম্মান  িবদ্যমান  থােক,  তা  হেব  মহান  আল্লাহ  েথেক  দূের  সের  যাওয়া  এবং  তাঁর  িবিধ-িনেষেধর
িবরুদ্ধাচারেণর শািমল। মহানবী (সা.)  মািটেত বেস আহার করেতন,  ক্রীতদােসর মত বসেতন। িনজ হােত (তাঁর) চপ্পল িসলাই করেতন,  িনজ
হােত কাপেড় তািল িদেতন, িজন বা আসনিবহীন গাধার ওপর আেরাহণ করেতন এবং (গাধার িপেঠ যখন চড়েতন তখন) িতিন তাঁর েপছেন অন্য আেরকজন
ব্যক্িতেকও বসােতন। একবার তাঁর বাড়ীর দরজার ওপর এমন একিট পর্দা টাঙ্গােনা হেয়িছল যার মধ্েয িকছু ছিব অংিকত িছল। এ কারেণ
িতিন (তা েদেখ) তাঁর একজন স্ত্রীেক উদ্েদশ্য কের বেলিছেলন, “েহ অমুক, পর্দািট আমার (েচােখর সামেন) েথেক সিরেয় েফল। কারণ যখনই
আিম  ঐিটর  িদেক  তাকাই  তখনই  দুিনয়া  ও  এর  চাকিচক্েযর  কথা  আমার  স্মরণ  হয়।  সুতরাং  িতিন  অন্তর  িদেয়ই  দুিনয়া  েথেক  মুখ  িফিরেয়
িনেয়িছেলন এবং তাঁর মন েথেক এর স্মরণেক (সম্পূর্ণরূেপ) িমিটেয় িদেয়িছেলন। িতিন পছন্দ করেতন এবং ভােলাবাসেতন েয, তাঁর েচােখর
সামেন েথেক দুিনয়ার সব েসৗন্দর্য, চাকিচক্য দূর হেয় যাক যােত কের তাঁেক দুিনয়া েথেক গর্েবর েকান েপাশাক েযন পিরধান, এেক (এ
দুিনয়ােক) েযন তাঁর আবাসস্থল বেল িবেবচনা এবং এ জগেত েযন েকান পদমর্যাদার আশা করেত না হয়। তাই িতিন মন ও হৃদয় েথেক দুিনয়ােক
েবর কের িদেয়িছেলন এবং দৃষ্িট শক্িতর সীমা েথেক দূর কেরিছেলন। আর িঠক একইভােব েয ব্যক্িত েকান িজিনসেক অপছন্দ ও ঘৃণা কের

আসেল েস ঐ িজিনসিটর প্রিত দৃষ্িট িদেত (তাকােত) এবং ঐ িজিনসিটর আেলাচনা ও স্মরণ করেতও ঘৃণােবাধ কের।
মহানবী (সা.)-এর মধ্েয এমন িকছু আেছ যা দুিনয়ার যাবতীয় অিনষ্ট, দুর্েযাগ-দুর্গিত এবং েদাষ-ত্রুিট পিরষ্কার কের েদেব। মহান
আল্লাহর  কােছ  তাঁর  িবেশষ  ফযীলত  ও  মর্যাদা  (থাকা)  সত্ত্েবও  িতিন  এ  দুিনয়ায়  অনাহাের  কািটেয়েছন।  মহান  আল্লাহর  সবেচেয়
িনকটবর্তী বান্দা হেয়ও তাঁর েথেক দুিনয়ার চাকিচক্য ও িমথ্যা শান-শওকত দূর করা হেয়েছ। অতএব, িচন্তাশীল পর্যেবক্ষণকারীর উিচত
েযন েস তার িবেবক-বুদ্িধ িদেয়ই পর্যেবক্ষণ কের এবং েভেব েদেখ, মহান আল্লাহ িক তাহেল হযরত মুহাম্মদ (সা.)-েক সম্মািনত কেরেছন,
না অপদস্থ ও লাঞ্িছত কেরেছন? যিদ েস বেল, আল্লাহ তাঁেক লাঞ্িছত ও অপদস্ত কেরেছন, তাহেল েস িমথ্যাই বলল। মহান আল্লাহর শপথ! এিট
হচ্েছ  সবেচেয়  বড়  ও  জঘন্য  অপবাদ।  আর  যিদ  েস  বেল,  মহান  আল্লাহ  তাঁেক  সম্মািনত  কেরেছন,  তাহেল  তার  জানা  উিচত,  অন্যেদর  কােছ  এ
পৃিথবীেক প্রসািরত কের আসেল মহান আল্লাহ তােদরেকই অপদস্ত ও লাঞ্িছত কেরেছন। িতিন এ দুিনয়ােক তাঁর সবেচেয় িনকটবর্তী বান্দার
কাছ েথেক দূের েঠেল িদেয়েছন। অতএব, অনুসরণকারীর উিচত মহান আল্লাহর নবীর অনুসরণ করা, তাঁর সুন্নাহ্ ও আদর্শ েমেন চলা অর্থাৎ
েযখােন িতিন প্রেবশ কেরেছন েসখােন প্রেবশ করা। আর যিদ এমন না হয় তাহেল েস ধ্বংেসর হাত েথেক েরহাই পােব না। কারণ মহান আল্লাহ

তাঁেক িকয়ামেতর িনদর্শন, (তাঁর নবুওয়াতই হচ্েছ িকয়ামত অত্যাসন্ন হওয়ার দিলল।
কারণ  তাঁর  পের  আর  েকান  নবী  েনই),  জান্নােতর  সুসংবাদদাতা,  (জাহান্নােমর)  শাস্িতর  ভয়  প্রদর্শনকারীস্বরূপ  িনযুক্ত  ও  প্েররণ
কেরেছন। িতিন এ পৃিথবী েথেক অভুক্তাবস্থায় িবদায় িনেয়েছন (দুিনয়ার েভাগ-িবলাস কখেনাই তাঁেক স্পর্শ করেত পাের িন)। সম্পূর্ণ
সুস্থভােব ও  িনরাপেদ আেখরােত (পরেলােক)  গমন কেরেছন। িতিন পাথেরর ওপর পাথরও স্থাপন কেরন িন (সুরম্য প্রাসাদ ও  অট্টািলকাও
িনর্মাণ  কেরন  িন)।  আর  পিরেশেষ  এ  অবস্থায়ই  িতিন  তাঁর  পথ  অিতক্রম  কেরেছন  এবং  প্রভুর  পক্ষ  েথেক  আহবানকারীর  আহ্বােন  সাড়া
িদেয়েছন।  আমােদর  ওপর  মহান  আল্লাহর  দয়া-করুণা  েয  কত  বড়  ও  অপিরসীম  তার  প্রমাণ  হচ্েছ,  িতিন  তাঁেক  (হযরত  মুহাম্মদেক)আমােদর
অনুসরণীয় ও েনতা কেরেছন যােক আমরা পুঙ্খানুপুঙ্খরূেপ ও পেদ পেদ অনুসরণ করিছ। মহান আল্লাহর শপথ, আিম আমার এই পশমী বস্ত্রিটর
ওপর এতটা তািল লািগেয়িছ েয, তা তার ওপর তািলদাতােক েদেখ লজ্জাই পাচ্েছ। এক ব্যক্িত যখন আমােক (এ ব্যাপাের)বেলিছল, “আপিন িক
ওটােক (তািল েদয়া পশমী কাপড়িট) আপনার কাছ েথেক দূর করেবন না?” তখন আিম তােক বেলিছলাম, “আমা েথেক দূর হও! কারণ প্রভাত েবলায়
সম্প্রদায় (কওম) রাত েজেগ পথ চলােক প্রশংসা কের (অর্থাৎ সম্প্রদায় এখােন যারা রাত ঘুিমেয় কািটেয়েছ এবং যাত্রা িবরিত কেরেছ
অর্থাৎ পথ চেলিন তারা ঘুম েথেক েজেগ যখন েদখেত পায় রােত যারা পথ চেলেছ তারা তােদর গন্তব্যস্থেল েপৗঁেছ েগেছ, তখন তারা রােত

না ঘুিমেয় পথ চলােক প্রশংসা কের এবং রাত ঘুিমেয় কাটােনার জন্য তারা তেদর িনেজেদর ব্যাপােরই পিরতাপ করেত থােক)।

খুতবা ১৬১ েথেক
মহান আল্লাহ তাঁেক আেলা দানকারী দ্যুিত (নূর), স্পষ্ট দিলল-প্রমাণ, প্রকাশ্য কর্ম-পদ্ধিত (শরীয়ত) ও পথ প্রদর্শনকারী গ্রন্থ
(পিবত্র  েকারআন)সহ  প্েররণ  কেরেছন।  তাঁর  পিরবার  শ্েরষ্ঠ  পিরবার  এবং  তাঁর  বংশধারা  শ্েরষ্ঠ  বংশধারা,  যার  ডাল-পালা
ভারসাম্যপূর্ণ  এবং  ফলগুেলা  ঝুঁেক  পেড়েছ  (েতালা  বা  চয়ন  করার  উপযুক্ত  হেয়েছ)।  তাঁর  জন্মস্থান  পিবত্র  মক্কা  নগরী  এবং  তাঁর
িহজরতস্থল তাইবাহ্ (পিবত্র মদীনা নগরী)। এর (মদীনার) দ্বারাই তাঁর স্মরণ সুউচ্চ ও সম্মািনত হেয়েছ এবং েসখান েথেকই তাঁর কণ্ঠ



(তাঁর  বাণী-কথা)  সর্বত্র  প্রচািরত  হেয়েছ।  মহান  আল্লাহ  তাঁেক  যেথষ্ট  দিলল-প্রমাণ,  স্পষ্ট  উপেদশ  ও  সংস্কারধর্মী  দাওয়াত
অর্থাৎ আহবানসহ প্েররণ কেরেছন। মহান আল্লাহ তাঁর দ্বারা অজ্ঞাত-অজানা ধর্ম ও শিরয়ত প্রকািশত কেরেছন এবং মানব জািতর মধ্েয
প্রিবষ্ট িবদআত বা ধর্মবিহর্ভূত প্রথা দূর কেরেছন। আর তাঁর দ্বারা মহান আল্লাহ িবস্তািরত িবিধ-িবধানসমূহও বর্ণনা কেরেছন।
অতএব, েয ব্যক্িত ইসলাম ধর্মেক বাদ িদেয় অন্য েকান ধর্েমর অনুসারী হেব তার দুরবস্থা ও দুর্ভাগ্য স্পষ্ট প্রিতভাত হেব এবং তার
রজ্জু িছন্ন-িভন্ন হেয় যােব। আর তার পতন, স্খলনও বড় হেব। তখন তার প্রত্যাবর্তনস্থল হেব স্থায়ী (দীর্ঘ) দুঃখ ও কেঠার শাস্িত।

খুতবা ১৬২ েথেক
আমরাই (মহানবীর আহলুল বাইত) বংশ মর্যাদা ও েকৗিলন্েযর িদক েথেক সর্বশ্েরষ্ঠ এবং রাসূলুল্লাহ্র সবেচেয় ঘিনষ্ঠ আত্মীয় এবং

তাঁর সােথ সবেচেয় ঘিনষ্ঠভােব সম্পর্িকত।

খুতবা ১৬৯
মহান আল্লাহ একিট সবাক ঐশীগ্রন্থ (আল-েকারআন) ও একিট সুপ্রিতষ্িঠত িবষয় (ইসলাম ধর্ম ও শরীয়ত) সহকাের একজন েহদােয়তকারী (পথ-
প্রদর্শক)  রাসূলেক  (হযরত  মুহাম্মদ)  প্েররণ  কেরেছন।  একমাত্র  ধ্বংসপ্রাপ্ত  ব্যক্িত  ব্যতীত  েকউ  তাঁর  েথেক  মুখ  িফিরেয়
ধ্বংসপ্রাপ্ত হয় না (যার স্বভাব-চিরত্েরর মােঝ বক্রতা ও িবচ্যুিত িবদ্যমান েকবল েসই তাঁর েহদােয়ত েথেক মুখ িফিরেয় ধ্বংস হয়
এবং  িচরস্থায়ী  দুর্ভাগ্য  ও  ধ্বংেসর  অতল  গহবের  িচরতের  তিলেয়  যায়)।  সত্য  ধর্ম  ইসলােমর  সােথ  সদৃশ  নেবাদ্ভািবত  িবষয়ািদ
(িবদআতসমূহ যা রাসূলুল্লাহ্র যুেগ িছল না বরং তাঁর পের প্রচিলত হেয়েছ) প্রকৃতপক্েষ ধ্বংসকারী (এসব িবদআতপন্থীেদরেক সমূেল
ধ্বংস  কের)  তেব  মহান  আল্লাহ  এগুেলা  (এসব  িবদআত)  েথেক  যা  রক্ষা  কেরেছন  তা  ব্যতীত।  আর  মহান  আল্লাহর  পরাক্রমশালী  কর্তৃত্েব

রেয়েছ েতামােদর দীন ও রাষ্ট্রশক্িতর অভ্রান্ততা, অকাট্যতা এবং স্থািয়ত্ব।
অতএব, কপটতা পিরহার কের স্েবচ্ছায় িবশুদ্ধ িচত্েত একমাত্র তাঁেকই েতামােদর সমুদয় আনুগত্য প্রদান কর (অর্থাৎ মহান আল্লাহর
প্রিত  পূর্ণ  িনষ্ঠার  সােথ  আনুগত্য  প্রকাশ  কর)।  মহান  আল্লাহর  শপথ,  হয়  েতামরা  সবাই  এ  কাজিট  অবশ্যই  আঞ্জাম  েদেব  নতুবা  মহান
আল্লাহ  ইসলােমর  রাষ্ট্রশক্িত  েতামােদর  কাছ  েথেক  অবশ্যই  েকেড়  েনেবন।  অতঃপর  েতামােদর  েথেক  িভন্ন  ব্যক্িতেদর  কােছ  তা

প্রত্যাবর্তন  করা  পর্যন্ত  িতিন  তা  েতামােদর  কােছ  আর  কখেনা  িফিরেয়  েদেবন  না।

খুতবা ১৭৩ েথেক
 (হযরত মুহাম্মদ) তাঁর (আল্লাহর) ঐশী প্রত্যােদেশর িবশ্বস্ত আমানতদার, তাঁর সর্বেশষ রাসূল। তাঁর দয়া ও করুণার সুসংবাদদাতা

এবং তাঁর শাস্িতর ভয় প্রদর্শনকারী।

খুতবা ১৭৮ েথেক
আিম সাক্ষ্য িদচ্িছ েয, হযরত মুহাম্মদ (সা.) তাঁর (মহান আল্লাহর) বান্দা, তাঁর সকল সৃষ্িটর মধ্য েথেক তাঁর মেনানীত রাসূল, তাঁর
িনগূঢ়  বাস্তব  তাৎপর্য  ও  সত্যসমূহ  ব্যাখ্যা  করার  জন্য  িনর্বািচত।  তাঁর  (মহান  আল্লাহর)  সুমহান  (উত্তম)  অেলৗিকক  িবষয়ািদ
অর্থাৎ মু’েজযাসমূেহর জন্য িতিন িবেশষভােব িনর্ধািরত (অর্থাৎ িতিন মহান আল্লাহ কর্তৃক প্রদত্ত মহান আেলৗিকক িবষয়ািদ অর্থাৎ
মু’েজযাসমূেহরও অিধকারী িছেলন)। িতিন তাঁর (মহান আল্লাহর) িরসালেতর সকল উৎকৃষ্ট গুণ ও ৈবিশষ্ট্েযর জন্য একান্তভােব মেনানীত
ও িনর্বািচত। তাঁর দ্বারা েহদােয়েতর সকল িচহ্ন ও িনদর্শন স্পষ্ট বর্িণত হেয়েছ এবং অন্ধত্েবর (জােহলীয়াত) গাঢ় কােলা আঁধারও

তাঁর দ্বারা দূরীভূত হেয়েছ।

খুতবা ১৮৫ েথেক
আিম  সাক্ষ্য  িদচ্িছ,  হযরত  মুহাম্মদ  (সা.)  তাঁর  বান্দা  ও  তাঁর  একান্ত  মেনানীত  (িনর্বািচত)  রাসূল।  িতিন  মহান  আল্লাহর  প্রিত
সন্তুষ্ট এবং তাঁর িবশ্বস্ত আমানতদার। মহান আল্লাহ তাঁর ও তাঁর বংশধরেদর ওপর অেশষ দরুদ ও সালাত প্েররণ করুন। িতিন তাঁেক
অত্যাবশ্যকীয়  দিলল-প্রমাণ,  প্রকাশ্য  িবজয়  (সত্য  ধর্েমর  িবজয়)  এবং  সুস্পষ্ট  পথ  ও  পদ্ধিতসহ  প্েররণ  কেরিছেলন।  তাই  িতিন
প্রকাশ্েয ও সত্য েঘাষণা িদেয় আল্লাহর িরসালাত (অর্থাৎ সত্য ধর্ম ইসলাম) প্রচার কেরেছন। িতিন মানব জািতেক সিঠক পেথর িদেক



পিরচািলত কেরেছন সৎ পেথর সন্ধান িদেয়েছন। িতিন েহদােয়েতর িচহ্ন ও িনদর্শন এবং আেলার িমনার প্রিতষ্িঠত কেরেছন। িতিন ইসলােমর
রজ্জুেক শক্িতশালী ও ঈমােনর গ্রন্িথসমূহেক সুদৃঢ় কেরেছন।

খুতবা ১৯০ েথেক
আিম  সাক্ষ্য  িদচ্িছ,  হযরত  মুহাম্মদ  (সা.)  তাঁর  বান্দা  ও  রাসূল।  িতিন  মানব  জািতেক  মহান  আল্লাহর  আনুগত্েযর  িদেক  আহবান
কেরিছেলন।  িতিন  ধর্েমর  জন্য  িজহাদ  করার  মাধ্যেম  মহান  আল্লাহর  শত্রুেদরেক  দমন  কেরিছেলন।  তাঁেক  প্রত্যাখ্যান  ও  অস্বীকার
করার ক্েষত্ের (সকল কােফর-মুশিরকেদর) ঐকমত্য এবং তাঁর প্রচািরত দীেনর আেলা িনর্বািপত করার যাবতীয় েচষ্টা-প্রেচষ্টা তাঁেক

(তাঁর সুমহান আদর্শ ও দািয়ত্ব-কর্তব্য েথেক) িবরত রাখেত পােরিন।

খুতবা ১৯১ েথেক
আর  আিম  সাক্ষ্য  িদচ্িছ,  হযরত  মুহাম্মদ  (সা.)  তাঁর  বান্দা  ও  রাসূল।  মানব  জািত  যখন  তীব্র  েফতনা  ও  ভয়ঙ্কর  িবপদাপেদ  (আকণ্ঠ)
িনমজ্িজত িছল এবং জিটলতা ও বুদ্িধহীনতার মধ্েয ঘুরপাক খাচ্িছল, যখন তােদরেক মৃত্যুর লাগামসমূহ আষ্েটপৃষ্েঠ েবঁেধ েফেলিছল

এবং পথভ্রষ্টতার পর্দা যখন তােদর অন্তঃকরণসমূহেক আচ্ছন্ন কের েরেখিছল িঠক েসই সময় মহান আল্লাহ তাঁেক প্েররণ কেরিছেলন।

খুতবা ১৯২ েথেক

তােদর ওপর প্রদত্ত মহান আল্লাহর েনয়ামতসমূেহর ক্েষত্রগুেলার িদেক েতামরা সবাই লক্ষ্য কর, যখন িতিন তােদর কােছ একজন রাসূল
প্েররণ করেলন িযিন তাঁর ধর্েমর সােথ তােদর আনুগত্যেক জুেড় িদেলন এবং তাঁর িনজ আহ্বােনর ওপর তােদর বন্ধুত্ব ও েসৗহার্দ্য-
সম্প্রীিতেক  সন্িনেবিশত  করেলন।  েতামরা  সবাই  লক্ষ্য  কর,  তােদর  ওপর  মহান  আল্লাহর  েনয়ামতসমূহ  িকভােব  দয়া  ও  মহত্ত্েবর  ডানা
িবস্তৃত কেরিছল এবং িকভােব তােদরেক মহান আল্লাহর েনয়ামতসমূেহর বান ভািসেয় িনেয় িগেয়িছল। মহান আল্লাহর পক্ষ েথেক তােদর কােছ
আগত কল্যাণ ও বরকেত তােদর দ্বারা একিট আদর্িশক জািতসত্তা ঐক্যবদ্ধ হেত েপেরিছল। তাই তারা েখাদা প্রদত্ত েনয়ামতসমূেহর মােঝ
আকণ্ঠ  িনমজ্িজত  ও  সজীব,  প্রাণবন্ত  জীবন-ধারায়  পূর্ণ  তুষ্ট  হেয়  িগেয়িছল।  এক  শক্িতশালী  শাসেকর  ছত্রছায়ায়  তােদর  সকল  িবষয়
সুপ্রিতষ্িঠত  হেয়িছল  এবং  প্রবল  সম্মান  ও  মর্যাদার  ক্েরােড়  তারা  আশ্রয়  লাভ  কেরিছল।  আর  স্থায়ী  রাজ্যশক্িতর  শীর্েষ  তােদর

অবস্থােনর কারেণই তােদর িদেক সকল িবষয় ঝুঁেক িগেয়িছল।
অতএব,  তারাই  জগৎসমূেহর  ওপর  শাসনকর্তা  এবং  সমগ্র  িবশ্েবর  অিধপিত।  যারা  তােদর  মােঝ  িবিধ-িবধানসমূহ  বলবৎ  ও  কার্যকরী  করত
(অর্থাৎ শাসন করত) এখন তারাই তােদর ওপর িবিধ-িবধানসমূহ বলবৎ ও কার্যকরী করেছ। তােদর জন্য বর্শা আর পরীক্িষত করা হয় না এবং
তােদর জন্য েকান শক্ত কিঠন পাথরও েভঙ্েগ টুকেরা টুকেরা করা হয় না। যােত িতিন সকল ভুল-ভ্রান্িত েথেক মুক্ত ও পিবত্র থােকন
েসজন্য  মহান  আল্লাহ  শ্েরষ্ঠ  েফেরশতােক  তাঁর  িনত্য  সঙ্গী  কের  িদেয়িছেলন।  ঐ  েফেরশতা  তাঁেক  িদবা-রাত্র  িশষ্টাচার  িশক্ষা
িদেতন এবং জগেতর সর্বশ্েরষ্ঠ চািরত্িরক ৈবিশষ্ট্যাবলীর িদেক পিরচািলত করেতন। উষ্ট্র শাবক েযমনভােব উষ্ট্রীেক অনুসরণ কের
িঠক েসভােব আিম তাঁেক অনুসরণ করতাম। িতিন প্রিতিদন তাঁর উন্নত চিরত্র েথেক একিট িনদর্শন আমােক িশক্ষা িদেতন এবং আমােক তা

পালন করার িনর্েদশ িদেতন।...
তাঁর ওপর যখন ওহী অবতীর্ণ হেয়িছল তখন আিম শয়তােনর ক্রন্দন ধ্বিন শুেনিছলাম। তাই আিম তাঁেক িজজ্েঞস কেরিছলাম, ‘‘েহ
রাসূলুল্লাহ! এ ক্রন্দন ধ্বিন কার?’’ তখন িতিন আমােক বেলিছেলন, ‘‘এই শয়তান এখন েথেক তার পূজা (ইবাদত) করা হেব না বেল হতাশ ও
িনরাশ  হেয়  েগেছ।  িনশ্চয়  তুিম  আিম  যা  শুিন  তা  শুন  এবং  আিম  যা  েদিখ  তা  েদখ।  তেব  তুিম  নবী  নও,  িকন্তু  [নবীর]  সহকারী  এবং

িনঃসন্েদেহ তুিম মঙ্গল ও কল্যােণর ওপরই আছ।
আিম ঐ সময় তাঁর সােথ িছলাম যখন কুরাইশেদর েনতৃবর্গ তাঁর কােছ এেস বলল, ‘‘েহ মুহাম্মদ! তুিম এমন এক িবষয় দাবী করছ যা েতামার
েকান পূর্বপুরুষ এবং েতামার বংেশর েকান ব্যক্িত ইেতাপূর্েব দাবী কের িন। এখন আমরা েতামার কােছ এমন একিট িবষেয় প্রশ্ন করব
যিদ তুিম তার সিঠক জবাব িদেত পার এবং তা আমােদরেক প্রদর্শন কর তাহেল আমরা িনশ্িচত হব েয, তুিম সত্য নবী ও রাসূল। আর যিদ তুিম
তা করেত না পার তাহেল আমরা িনশ্িচত হব, তুিম ভয়ঙ্কর িমথ্যাবাদী ও যাদুকর। তখন মহানবী তােদরেক বলেলন, ‘‘েতামরা িক িজজ্েঞস করেত

চাও?” তখন তারা বলল, ‘‘তুিম এ বৃক্ষিটেক আহবান কর যােত এিট তার মূলসেমত তার স্থান েথেক উেঠ এেস েতামার সন্মুেখ দণ্ডায়মান হয়।”



তখন মহানবী (সা.) বলেলন, ‘‘মহান আল্লাহ সব িকছুর ওপর ক্ষমতাবান। অতএব, মহান আল্লাহ যিদ তা েতামােদর জন্য আঞ্জাম েদন তাহেল তখন
িক েতামরা িবশ্বাস করেব এবং সত্েযর সাক্ষ্য প্রদান করেব?” তারা বলল, ‘‘হ্যাঁ।” তখন মহানবী বলেলন, ‘‘তাহেল েতামরা যা আমার কােছ
দাবী করছ তা আিম েতামােদরেক েদখাব। তেব আিম ভােলাভােব অবগত আিছ, েতামরা কল্যাণ ও মঙ্গেলর িদেক প্রত্যাবর্তন করেব না। কারণ
েতামােদর মধ্েয কুয়ায় িনক্িষপ্ত হয় এমন ব্যক্িত এবং দলসমূহেক একত্র ও ঐক্যবদ্ধ কের এমন ব্যক্িতও আেছ।’’ এরপর মহানবী (উক্ত
গাছিটেক লক্ষ্য কের) বলেলন, ‘‘েহ বৃক্ষ! যিদ তুিম মহান আল্লাহ ও েশষ িবচার িদবেস িবশ্বাসী হেয় থাক এবং েজেন থােকা, আিম আল্লাহর
রাসূল তাহেল মহান আল্লাহর অনুমিত িনেয় িশকড় ও মূলসহ েতামার স্থান েথেক উেঠ এেসা এবং আমার সামেন দাঁিড়েয় যাও।’’ েয সত্তা তাঁেক
সত্যসহ প্েররণ কেরেছন ঐ বৃক্ষিট তাই করল, মূলসেমত (উেঠ এেস মহানবীর সামেন) দণ্ডায়মান হল এবং তখন তা তীব্র গর্জন করিছল এবং
পাখীর ডানার েযরূপ শব্দ হয় েসরূপ শব্দ করিছল। বৃক্ষিট উেড় এেস মহানবীর সামেন এেস দাঁড়াল এবং সবেচেয় উঁচু ডালিট মহানবীেক
স্পর্শ  করল  আর  তার  কিতপয়  শাখা  িদেয়  আমার  কাঁধও  স্পর্শ  করল।  আিম  তখন  রাসূলুল্লাহ  (সা.)-এর  ডান  পােশ  িছলাম।  ঐ  দলিট  যখন  এ
মুেজযািট প্রত্যক্ষ করল তখন গর্ব ও দম্ভ কের বলল, ‘‘েহ মুহাম্মদ! এ গাছিটেক আেদশ দাও েতা ওিটর অর্ধাংশ স্বস্থােন েথেক যােব এবং
বাকী অর্ধাংশ েতামার কােছ চেল আসেব।’’ অতঃপর রাসূল গাছিটেক তা করার আেদশ িদেলন। িনর্েদশ শুেন গাছিট অত্যন্ত আশ্চর্যজনকভােব
তীব্র গর্জন করেত করেত এিগেয় আসল। তা প্রায় মহানবীর চারপাশ িঘের ধরল। (এ দৃশ্য েদেখ) তারা কুফরী ও ধৃষ্টতা প্রদর্শন কের বলল,
‘‘এ অর্ধাংশিটেক পূর্েব েযমন িছল েতমিন ঐ বৃক্ষিটর বাকী অর্ধাংেশর কােছ িফের যাবার িনর্েদশ দাও।” অতঃপর মহানবী (সা.) িনর্েদশ
িদেল তা বাকী অর্ধাংেশর কােছ িফের েগল। তখন আিম বললাম, ‘‘আল্লাহ ব্যতীত আর েকান উপাস্য েনই; েহ রাসূলুল্লাহ! আিম আপনার প্রিত
সর্বপ্রথম ঈমান আনয়নকারী। আিম প্রথম স্বীকােরাক্িতকারী েয গাছিট মহান আল্লাহর িনর্েদেশ আপনার নবুওয়ােতর সত্যায়নকারী এবং
আপনার কথার প্রিত সম্মান প্রদর্শনস্বরূপ যা করার দরকার িছল তা-ই কেরেছ।’’ এরপর ঐ সব কািফর-মুশিরক বলল, ‘‘(েহ মুহাম্মদ!) তুিম
ভয়ঙ্কর িমথ্যাবাদী, যাদুকর। আজব ধরেনর যাদুকরী ক্ষমতা ও শক্িতর অিধকারী তুিম েয, (দর্শকেদর জ্ঞান-বুদ্িধ) এেকবাের েলাপ েপেয়
যায়। েতামার ব্যাপাের এ ধরেনর ব্যক্িত (তারা আমােকই বুঝােত েচেয়েছ) িক েতামার সত্যায়নকারী? আর আিম (আলী) এমন এক সম্প্রদােয়র
অন্তর্ভুক্ত মহান আল্লাহর ক্েষত্ের িনন্দুেকর িনন্দা যােদর ওপর িবন্দুমাত্র প্রভাব েফেল না, যােদর বদনমণ্ডল িসদ্দীক অর্থাৎ
পরম  সত্যবাদীেদর  বদনমণ্ডল।  যােদর  কথা  পুণ্যবানেদর  কথা,  যারা  রাত্ির  জাগরণকারী  (রাত  েজেগ  মহান  আল্লাহর  ইবাদত-বন্েদগী  ও
ধ্যান  কের)  ও  িদেনর  আেলাকবর্িতকা,  যারা  পিবত্র  েকারআেনর  রজ্জুেক  দৃঢ়ভােব  ধারণকারী,  যারা  মহান  আল্লাহ  ও  তাঁর  রাসূেলর

সুন্নাহ্  পুনরুজ্জীিবত  কের,  যারা  গর্ব  ও  অহংকার  কের  না  ও  িনেজেদরেক  বড়  মেন  কের  না,
িবশ্বাসঘাতকতা কের না এবং িবশৃঙ্খলা সৃষ্িট কের না, যােদর অন্তঃকরণসমূহ েবেহশেত এবং েদহসমূহ এ পার্িথবজগেত কর্েম িনেয়ািজত

আেছ।

খুতবা ১৯৪ েথেক
আর  আিম  সাক্ষ্য  িদচ্িছ,  হযরত  মুহাম্মদ  (সা.)  তাঁর  বান্দা  ও  রাসূল।  িতিন  মহান  আল্লাহর  সন্তুষ্িট  অর্জেন  সর্েবাচ্চ  পিরমাণ
দুঃসহ যন্ত্রণা েভাগ কেরও িনেজেক িনেয়ািজত কেরিছেলন। এজন্য িতিন শ্বাসেরাধকারী কণ্টক ও গলাধঃকরণ কেরিছেলন (অর্থাৎ তাঁেক
এজন্য অত্যন্ত কষ্ট সহ্য করেত হেয়েছ)। তাঁর িনকটাত্মীয়গণ (বনু হািশম) পক্ষাবলম্বন কেরিছল। আর দূরবর্িতগণ (অনাত্মীয়গণ)তাঁর
িবরুদ্েধ  একত্র  হেয়িছল।  আরব  জািত  তােদর  িবরুদ্েধ  অশ্বসমূেহর  লাগাম  িঢলা  ও  অবনত  কেরিছল  এবং  তারা  িনেজেদর  বাহক  পশুসমূেহর
েপেট  আঘাত  কের  তাঁর  িবরুদ্েধ  যুদ্েধ  অংশ  গ্রহণ  কেরিছল।  ফেল  (আরেবর)  প্রত্যন্ত  এলাকা  ও  দূর-দূরান্ত  েথেক  শত্রুগণ  তাঁর

েদারেগাড়ায় তাঁর িবরুদ্েধ যুদ্ধ করেত উপস্িথত হেয়িছল।

খুতবা ১৯৫ েথেক
আিম সাক্ষ্য িদচ্িছ, হযরত মুহাম্মদ (সা.) তাঁর বান্দা ও রাসূল। যখন েহদােয়ত অর্থাৎ সুপথপ্রাপ্িতর িনদর্শনািদ ধ্বংস ও ধর্েমর
সমুদয় পথ িবলুপ্ত হেয় িগেয়িছল তখন মহান আল্লাহ তাঁেক প্েররণ কেরিছেলন। হযরত মুহাম্মদ (সা.)  [িমথ্যার েসৗধেক ধূিলসাৎ কের]
প্রকাশ্েয  সত্েযর  েঘাষণা  ও  প্রচার  কেরিছেলন,  মানব  জািতেক  সদুপেদশ  িদেয়িছেলন  এবং  তােদরেক  সুপেথ  পিরচািলত  কেরিছেলন।  িতিন
প্রিতিট িবষয় ও ক্েষত্ের মধ্যপন্থা অবলম্বন করার িনর্েদশ িদেয়িছেলন। মহান আল্লাহ তাঁর ও তাঁর পিবত্র আহলুল বাইেতর ওপর দরুদ

ও সালাম প্েররণ করুন।



খুতবা ১৯৬ েথেক
মহান  আল্লাহ  তাঁেক  এমন  সময়  প্েররণ  কেরিছেলন  যখন  েকান  িনদর্শন,  (েহদােয়েতর)  আেলাকিবচ্ছুরণকারী  েকান  আেলাকবর্িতকা,  েকান

সুস্পষ্ট পথ ও পদ্ধিত (অর্থাৎ েকান িকছুই) িবদ্যমান িছল না।

খুতবা ১৯৮ েথেক
অতঃপর মহান আল্লাহ হযরত মুহাম্মদ (সা.)-েক ঐ সময় সত্যসহ প্েররণ করেলন যখন এ পৃিথবীর ধ্বংস অত্যাসন্ন হেয় পেড়িছল, যখন পরকােলর
আগমন (িকয়ামত) িনকটবর্তী হেয় িগেয়িছল; আেলািকত হবার পর সকল েসৗন্দর্য ও েশাভা িনকষ কােলা আঁধাের পিরণত হেয়িছল এবং পৃিথবী তার
িনজ অিধবাসীেদর পদতেল দিলত ও িপষ্ট করিছল; পৃিথবীর উপিরভাগ রুক্ষ ও কিঠন হেয় পেড়িছল (অর্থাৎ দুিনয়ার যন্ত্রণা তীব্র আকার
ধারণ  কেরিছল)  এবং  তা  ধ্বংেসর  িনকটবর্তী  হেয়  পেড়িছল।  আর  এিট  িছল  পৃিথবীর  জীবনকাল  েশষ  হবার  সময়,  এর  ধ্বংস  হবার  িচহ্ন  ও
িনদর্শনসমূহ  িনকটবর্তী  হবার  সময়,  পৃিথবীবাসীেদর  সমূেল  উচ্েছদ  হবার  সময়,  এর  জীবনসূত্র  িছন্ন  হবার  সময়,  এর  (পার্িথবজগেতর)

ইতস্তত িবক্িষপ্ত হেয় ধ্বংস হেয় যাবার সময়, এর
(পার্িথবজগৎ ও জীবেনর) যাবতীয় িচহ্ন ও িনদর্শন িবলুপ্ত হবার সময়, এর যাবতীয় কুৎিসত িদক ও েচহারা প্রকািশত হবার সময় এবং এর
দীর্ঘ জীবেনর সংক্িষপ্ত হেয় যাবার সময়। (এই মহাক্রান্িত কােল) মহান আল্লাহ তাঁেক (হযরত মুহাম্মদ) তাঁর িরসালত বা ঐশী বাণীর
প্রচারক, তাঁর উম্মেতর সম্মােনর প্রতীক, তাঁর যুেগর অিধবাসীেদর বসন্ত, তাঁর সঙ্গী-সাথীেদর েগৗরব এবং তাঁর সাহায্যকারীেদর
মর্যাদার প্রতীক িহেসেব িনযুক্ত কেরেছন। আর আিম সাক্ষ্য িদচ্িছ, হযরত মুহাম্মদ (সা.) মহান আল্লাহর একান্ত মেনানীত, তাঁর ঐশী

বাণীর দূত ও তাঁর রহমেতর রাসূল।

খুতবা ১৯৯ েথেক
 (েহ নবী) আপিন আপনার পিরবারবর্গেক নামায পড়ার আেদশ িদন এবং এর ওপর ৈধর্য সহকাের বহাল থাকুন মহান আল্লাহর এ বাণীর জন্য তাঁেক

জান্নােতর সুসংবাদ ও িনশ্চয়তা েদয়ার পরও রাসূলুল্লাহ (সা.) এত অিধক নামায পড়েতন েয, িতিন ক্লান্ত হেয় েযেতন।

খুতবা ২০২ েথেক
হযরত আলী (আ.) নবী দূিহতা হযরত ফােতমা (আ.)-েক দাফন করার সময় বেলিছেলন :“েহ রাসূলুল্লাহ্! আমার পক্ষ েথেক এবং আপনার কন্যার
িযিন  আপনার  সান্িনধ্েয  গমন  কেরেছন  এবং  আপনার  সােথ  িমিলত  হেয়েছন  তাঁর  পক্ষ  হেত  আপনার  ওপর  সালাম।  েহ  রাসূলাল্লাহ্!  আপনার
সবেচেয় প্িরয় কন্যার িবেয়াগ ব্যথায় আমার ৈধর্য হ্রাস েপেয়েছ, তাঁর েশােক আমার সহ্যশক্িত দুর্বল হেয়েছ। তেব আপনার মহাপ্রয়াণ
ও  আপনােক  হারােনার  িবরাট  মুিসবেত  েয  আিম  ৈধর্যধারণ  করেত  েপেরিছ  তােতই  রেয়েছ  আমার  সান্ত্বনা।  আিম  আপনােক  কবের  শািয়ত
কেরিছলাম। আর আমার গ্রীবা ও বক্ষেদেশর মাঝখােন আপনার পিবত্র আত্মা েদহত্যাগ কেরিছল। িনশ্চয় আমরা মহান আল্লাহর এবং িনশ্চয়ই
আমরা তাঁর কােছ প্রত্যাবর্তন করব। (আমার কাছ েথেক) আমানত িফিরেয় েনয়া হেলা এবং যা েদয়া হেয়িছল তা পুনরায় িনেয় েনয়া হেলা।
আপিন েয ঘের বসবাস করেছন েস ঘেরর জন্য আমােক মেনানীত করা পর্যন্ত আমার সকল দুঃখ ও েশাক এখন স্থায়ী হেয় েগল এবং রজনীগুেলা
িনদ্রাহীনতা ও জাগরেণর মধ্েয িদেয়ই অিতবািহত হেব। আর অিত শীঘ্রই আপনােক আপনার কন্যা আপনার উম্মত তাঁর ওপর েয অত্যাচার কেরেছ
তা অবিহত করেবন। অতএব,  আপিন তাঁেক িবস্তািরত সব িকছু িজজ্েঞস করুন এবং তাঁর কাছ েথেক প্রকৃত অবস্থা েজেন িনন। এিট (আপনার
প্রাণপ্িরয়  কন্যােক  হারােনা)  এত  অল্প  সমেয়র  মধ্েয  ঘেটেছ  েয,  আপনার  মৃত্যুর  পর  দীর্ঘকালও  অিতবািহত  হয়  িন  এবং  আপনার  পুণ্য
স্মৃিত এখেনা িবদ্যমান। আপনােদর উভেয়র প্রিত আমার সালাম। এ সালাম একজন িচরিবদায় জ্ঞাপনকারীর, তেব এিট ঘৃণা প্রদর্শনকারী বা
িবরক্ত েকান ব্যক্িতর সালাম নয়। তাই, আিম যিদ (এ স্থান েথেক)চেল যাই তা এজন্য নয় েয, আিম অস্িথর ও ক্লান্ত হেয় েগিছ। আর আিম
যিদ (এখােন িচরস্থায়ীভােব) েথেক যাই তাহেল তা এজন্য নয় েয,  মহান আল্লাহ তাঁর ৈধর্যশীল বান্দােদর কােছ েয অঙ্গীকার কেরেছন

তােত আিম কুধারণা েপাষণ কির (অর্থাৎ আস্থা ও িবশ্বাস হািরেয়িছ)।

খুতবা ২১০
রাসূলুল্লাহ  (সা.)-এর  জীবদ্দশায়ও  তাঁর  ওপর  িমথ্যােরাপ  করা  হেয়িছল  যদ্দরুন  িতিন  (সকেলর  উদ্েদশ্েয)  ভাষণ  িদেয়িছেলন  এবং
বেলিছেলন, ‘‘েয ব্যক্িত ইচ্ছা প্রেণািদত হেয় আমার ওপর িমথ্যােরাপ করেব (অর্থাৎ আমার নােম িমথ্যা কথা বলেব) েস েযন জাহান্নােম



তার বাসস্থান িনর্ধারণ কের েনয়।’’

খুতবা ২১৩ েথেক
িতিন (মহান আল্লাহ) তাঁেক (েহদােয়েতর উজ্জ্বল) আেলাসহ প্েররণ করেলন এবং মেনানীত ও িনর্ধািরত করার ক্েষত্ের তাঁেকই অগ্রগামী
করেলন  (অর্থাৎ  মহান  আল্লাহ  তাঁেক  সকল  মেনানীত  ও  িনর্বািচত  ব্যক্িতেদর  মধ্েয  সর্েবাচ্চ  মর্যাদায়  অিধষ্িঠত  করেলন)।  তাঁর
মাধ্যেম মহান আল্লাহ সকল ফাটল, িচড় ও িবভক্িত েজাড়া িদেলন (অর্থাৎ মানব সমােজর যত দুর্নীিত, িবেভদ ও অৈনক্য িবরাজ-করিছল তা
সংেশাধন কের িদেলন।) এবং সত্েযর উপর সকল প্রাধান্য িবস্তারকারীেক পরাভূত করেলন। তাঁর মাধ্যেম মহান আল্লাহ সকল দুঃখ-কষ্টেক

সহজসাধ্য এবং অসমতল ভূিমেক সমতল কের িদেলন। আর এভােব িতিন ডান-বাম সকল িদক েথেক পথভ্রষ্টতা ও েগামরাহী দূর করেলন।

খুতবা ২১৪ েথেক
আর  আিম  সাক্ষ্য  িদচ্িছ,  িতিন  (মহান  আল্লাহ)  ন্যায়পরায়ণ  িযিন  ন্যায়পরাণতা  অবলম্বন  কেরেছন  এবং  ন্যায়িবচারক  ও  মীমাংসাকারী
িযিন সিঠক মীমাংসা কেরেছন। আর আিম সাক্ষ্য িদচ্িছ েয, হযরত মুহাম্মদ (সা.) তাঁর বান্দা ও রাসূল, তাঁর বান্দােদর েনতা। যখনই
মহান আল্লাহ মানব জািতেক এক প্রজন্ম েথেক অন্য প্রজন্েম উত্তরণ কের দুই বংশধারায় িবভক্ত কেরেছন তখনই িতিন তাঁেক সর্েবাত্তম
বংশধারায় স্থাপন কেরেছন। তাই তাঁর পিবত্র বংশধারায় (পূর্বপুরুষেদর মধ্েয) েকান লম্পট-ব্যিভচারী িছল না বা েকান পাপাচারীও

তার শরীক হয় িন।

খুতবা ২৩১ েথেক
হযরত মুহাম্মদ (সা.) েয ব্যাপাের আিদষ্ট হেয়েছন তা (সত্য ধর্ম) প্রকাশ্েয প্রচার কেরেছন। িতিন স্বীয় প্রভুর ঐশী বাণী (মানব
জািতর কােছ) েপৗঁেছ িদেয়েছন। মহান আল্লাহ তাঁর মাধ্যেম িবভক্িত ও অৈনক্েযর ফাটল েজাড়া িদেয়েছন; তাঁেক িদেয় িবচ্িছন্নেদরেক
(ঐক্েযর)  সূত্ের  গ্রিথত  কেরেছন;  তাঁর  মাধ্যেম  মহান  আল্লাহ  বক্ষসমূেহ  প্রিবষ্ট  শত্রুতা  ও  অন্তরসমূেহ  প্রজ্জ্বিলত  িহংসা-

িবদ্েবেষর কারেণ ইতস্তত িবক্িষপ্ত রক্তসম্পর্কীয় আত্মীয়েদরেক েসৗহার্দ্য ও সম্প্রীিতর বন্ধেন আবদ্ধ কেরেছন।

খুতবা ২৩৫ েথেক
মহানবী  (সা.)-এর  পিবত্র  লাশ  েমাবারক  েগাসল  িদেয়  কাফন  পরােনার  সময়  হযরত  আলী  (আ.)  বেলিছেলন,  “আপনার  জন্য  আমার  িপতামাতা
উৎসর্গীকৃত েহাক!  আপনার মৃত্যুেত নবুওয়াত ও মহান নবীেদর পিবত্র ধারা এবং আসমােনর সংবাদসমূহ (ঐশী বাণীসমূহ) সম্পূর্ণরূেপ
বন্ধ হেয় েগল যা অন্য েকান নবীর মৃত্যুেত বন্ধ হয় িন। আমােদর (আহেল বাইত) কােছ আপনার মর্যাদা এতটা েয, আপনার েশাক আমােদর কােছ
সান্ত্বনার  উৎস  হেয়  িগেয়েছ  যা  অন্যেদর  ক্েষত্ের  হয়  িন।  আপনার  িবেয়াগ-ব্যথা  সর্বজনীন  েয  এক্েষত্ের  সকল  মানুষই  সমানভােব
অংশীদার। আর আপিন যিদ ৈধর্যাবলম্বন করার আেদশ না িদেতন এবং অস্িথর হেত বারণ না করেতন তাহেল আপনার িবেয়াগ-ব্যথায় আমরা সবাই
েকঁেদ  নয়নাশ্রু  িনঃেশষ  কের  েফলতাম  আর  তখন  আপনার  িবেয়াগ-ব্যথা  দীর্ঘস্থায়ী  ও  আপনার  েশাক  আমােদর  িনত্য-সঙ্গী  হেয়  েযত।  এ
িবেয়াগ-ব্যথার  দীর্ঘসূত্রতা  ও  েশােকর  িনত্যতা  আপনার  শােন  আসেলই  যৎসামান্য  ও  িকঞ্িচৎ  (আমরা  যিদ  দীর্ঘকাল  আপনার  িবেয়াগ-
ব্যথায় েশাক প্রকাশ করেত থািক তবুও তা যেথষ্ট হেব না)। িকন্তু এিট (আপনার মৃত্যু) এমনই এক িবষয় যা প্রত্যাখ্যান ও প্রিতহত
করার  উপায়  েনই।  আপনার  জন্য  আমার  িপতামাতা  উৎসর্গীকৃত  েহাক!  আপনার  প্রভুর  সান্িনধ্েয  আমােদরেক  স্মরণ  করুন  এবং  আমােদরেক

আপনার স্মরেণ রাখুন।”

খুতবা ২৩৬
আলী  (আ.)  িহজরেতর  পর  মহানবী  (সা.)-এর  সােথ  তাঁর  সাক্ষােতর  পূর্ব  পর্যন্ত  তাঁর  অবস্থা  এ  ভাষেণ  বর্ণনা  কেরেছন  :  অতঃপর
রাসূলুল্লাহ (সা.)-এর গমন পথ অনুসরণ কের চলেত লাগলাম এবং (েয পেথর কথা মহানবী বেলিছেলন) তা স্মরণ কের আিম অগ্রসর হেত লাগলাম।

অবেশেষ আিম (মহানবীর িনর্েদশ েমাতােবক) আল-আরেজ(মক্কা ও মদীনার মধ্যবর্তী একিট স্থান।)েপৗঁেছ েগলাম।

হযরত আলীর অত্যাশ্চর্যজনক বাণী নং ৯



যুদ্েধর িবভীিষকা যখন  তীব্র আকার  ধারণ  করত  তখন  আমরা  সবাই  রাসূলুল্লাহ (সা.)-এর  মাধ্যেম িনেজেদর প্রাণ রক্ষা করতাম। কারণ
(যুদ্েধর ময়দােন) তাঁর েচেয় আমােদর মধ্েয আর েকান ব্যক্িতই শত্রুর অিধক িনকটবর্তী িছল না।

বাণী ৯৬ েথেক
িনশ্চয়ই মুহাম্মেদর বন্ধু ঐ ব্যক্িত েয মহান আল্লাহর আনুগত্য কের যিদও মহানবীর সােথ তার রক্ত সম্পর্ক দূরবর্তীও হয়; িনশ্চয়

মুহাম্মেদর শত্রু হচ্েছ ঐ ব্যক্িত েয মহান আল্লাহর িবরুদ্ধাচারণ কের, এমন িক েস যিদ তাঁর িনকটাত্মীয়ও হয়।

বাণী ৩৬১
মহান আল্লাহর কােছ যিদ েতামার েকান যাচনা (হাজত) থােক তাহেল রাসূলুল্লাহ (সা.)-এর ওপর দরুদ ও সালাম প্েররেণর মাধ্যেম মহান
আল্লাহর কােছ (প্রার্থনা) শুরু কর। এরপর মহান আল্লাহর কােছ েতামার মেনর বাসনা পূরেণর জন্য প্রার্থনা কর। কারণ মহান আল্লাহ
তাঁর কােছ দু’িট যাচনা পূরণ করার আর্িজ েপশ করা েথেক অত্যন্ত মহান। তাই িতিন এ যাচনাদ্বেয়র মধ্েয েযিট মহানবী (সা.) ও তাঁর

আহলুল বাইেতর ওপর দরুদ ও সালামসম্বিলত তা সমাধা কের েদন এবং অন্যিট বািতল কের েদন।

িচিঠ ৯ েথেক
যখন যুদ্ধ তীব্র আকার ধারণ করত এবং জনগণ ভেয় দূের সের েযত তখন মহানবী (সা.) তাঁর আহলুল বাইতেক যুদ্েধর ময়দােন শত্রুর সামেন
অগ্রগামী করেতন এবং তােদর মাধ্যেম তাঁর িনজ সাহাবীেদরেক শত্রুেদর শািনত তরবারীর আঘাত ও েকাপ েথেক রক্ষা করেতন। এ কারেণই

বদেরর যুদ্েধ উবাইদাহ্ ইবেন হােরস, উহুেদর যুদ্েধ হযরত হামযাহ্ ও মুতার যুদ্েধ জাফর িনহত হেয়িছেলন।

িচিঠ ২৩ েথেক
েতামােদর  প্রিত  আমার  ওিসয়ত  :  েতামরা  মহান  আল্লাহর  সােথ  েকান  িকছুেক  শরীক  কেরা  না  এবং  হযরত  মুহাম্মদ  (সা.)-এর  পিবত্র
সুন্নাহেক হািরেয় েফেলা না (তাঁর সুন্নাহর প্রিত অবজ্ঞা প্রদর্শন কেরা না)। এ দু’িট স্তম্ভেক েতামরা সুপ্রিতষ্িঠত (রাখেব)

এবং এ দু’িট প্রদীপেক িচরপ্রজ্জ্বিলত রাখেব।

িচিঠ ৬২ েথেক
মহান আল্লাহ হযরত মুহাম্মদ (সা.)-েক সমগ্র িবশ্েবর ভয়-প্রদর্শনকারী এবং পূর্ববর্তী নবী-রাসূলেদর ওপর সাক্ষীস্বরূপ প্েররণ

কেরেছন।

তথ্যসূত্র
১. ইবেন আবীল হাদীদ প্রণীত শারহু নাহিজল বালাগাহ্, ১ম খণ্ড, পৃঃ ১৫; আল বালাযুরী ও আল-ইস্ফাহানী েথেক বর্িণত।

২. নাহজুল বালাগাহ্ আল খুতবাতুল কােসআহ্।

মূল আরবী েথেক েমাঃ মুনীর েহােসন খান কর্তৃক অনূিদত


